২৯. ৩০১ 
২২০২ 
৮৮৬৬০) 


(তর সাগর 
১৬০৪ € 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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নল কাহিনী ঃরবিদাস সাহারায় 


টন্ত কাহিনী £ অলোক 
গল্পী £ পোলারিস 


এ 
৮০৬ 


তো সেই 'জগতের জো 
যা ও রাজপুলের মন্দির 
থেকে চুরি করোছিল । 


যতানটার একটা জন্বর আঘাত থেকে 
বাচার করন নেভ যেই একটু সরে, 
গেল ও চাইল পাথরটা 


(কথাটা শুনেই বিদ্যুৎবেগে এগি 
গয়তান সপ সামলে ওঠার ₹ 
রবাঁর বসে গেল ওর বুকে । 


জগতের জ্বোতিকে প 
দূরের একটা গুহা থেকে 


[র পরই নেড দেখতে পেল একটু 
বারয়ে আসছে । 


বলত 


৭ জানুয়ারি ১৯৮১ তৃতীয় বর্ষ, চতুর্দশ সংখা। দাম ১.৫০ টাকা 
বিমান মাশুল £ পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতে অনার ২৫ পয়সা 


ভারতের অর্থনীতিকে একটা দুমুখো তেঙ্জী বোড়ার সঙ্গে তুলনা দেওল্া যেতে পারে। তার একটি 
মুখ প্রতিনিয়ত ছুটে চলতে চায় অন্ধকারাচ্ছন্ন চির দারিদ্রের পথে, অন্যটি পৌঁছাতে চায় 
সমুদ্র সোনালি শিখরে । ফলে ভিতরে ভিতরেই তো হচ্ছে'এক প্রচণ্ড একরোখা সংঘাত । 
উপানবেশিক অর্থনীতর কবল থেকে আমরা যুক্তি পেয়েছি তেত্রিশ বছর আগে। তারপর 
শূরু হয়েছে জাতীয় অর্থনীতির কাল । পাঁওতেরা আনেক চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে' 
ভারতের জনা নিদান হেঁকে [ছিলেন মিশ্র অর্থনীতির । এই জশাখিছঁড়ি বনুটি এ দেশের কোটি 
কোটি নিম্ন মানুষের মুখে ক' দানা আতরিস্ত অন্ন তুলে দিতে পেরেছে ? 

বিশেষ ষে পারেনি সে কথা সকলেই ম্বীকার করেন। পাঁরকল্পনা কাঁমশনের প্রান্ত্ন সদসা 
অধ্যাপক রামক্কৃফ “সায়েনটিফিক আমেরিকান?নামে এক মারকিন পাঁ্রকায় একটি প্রবন্ধ 
লিখেছেন । তাতে অধ্যাপক মহোদয় জানিয়েছেন ভারত দুনিয়ার সবচেয়ে গরিব ৩৬টি 
দেশেরই একটি ॥ দারিদ্রা সামার নিচে পড়ে রয়েছেন-__-এমন মানুষের সংখ্যা প্রাতি বছরই বেড়ে 
ষাচ্ছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে এ দেশে দারদ্-সীমার নিচে পড়ে থাকা মানুষের সংখ্যা 

ছিল ৩৩ কোটির মত। কিছুদন আগে পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী রাজাসভায় জানিয়েছেন £ 
১১৭৭-৭৮ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮১৩ জনই ছিল দারিল্ুরেখার লিচে । 
এ হার আবার শহর ও গ্রামে দু' রকম । গ্রামের মানুষদের শতকরা ৫০৮২ জলই 

; দারা সীমার নিচে। গাঁড়শায় শতকরা ৫৯৭৩ জন মানুষ এ সীমার নিচে পড়ে আছে । 

_ ারিএ সীমা ব্যাপারটাও আসলে একটা পোশাকী কথা মাত । এ সীমার 

অর্থ নিয়েও পাওতে-প1গুতে তর্কের শেষ নেই । কিন্তু-নগ্ন সত্য কথাটা হল £ দেশের 

কোটি কোটি মানুষ দু'বেলা দূরের কথা, এক বেলাও পেট ভরে খেতে পায় না; লক্ষ লক্ষ 
পারবারের মেয়েদের একখানা ত্যানাও সব সময় জোটে না, আশ্রয় অনেরেরই শহরের 

ফুটপাত, স্টেশন প্রাটফরম, ব্রিজের নিচের অংশ [কিংবা পারতান্ত ওয়াগন । 
হসবানেই চলে প্রাতঃকৃতা থেকে প্রজ্জনন পর্যন্ত জীবনের সব আবাশ্যক কর্ম । 


শ্তে যখন ষারা বসেন তারা নানা পারসংখ্যানের ঢক্কা বাজিয়ে বোঝাতে চান-_দেশ বেশ এগিয়ে 
সলেছে, গারবী হটে খাচ্ছে এবং দেশে সমাজতাস্বক ধরনের সমাজ গড়ে উঠছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ক্ড বড় কথা শুনে অনেকেই গোঁফ হাসেন প্রকাশো হয়ত বাহবাও দেন ॥ কারণ, 

রা জানেন দেশটাকে তারাই চালাচ্ছেন, রাজনীতির নেভারা তাদেরই দম দেওয়া. 

শৃহুল মানত । তারা যেমন শেখান, ওরা তেমান গাল । 


দু'বছরেই দেশের ২৫টি শিল্প- পারবারের মোট টাকার. অঞ্ক দেড় হাজার কোটি ' 
বেড়ে যায় । ১৯৭৬ সালে ওদের মোট মূলযনের পরিমাণ ছিল 

-৯৯১৩৭ কোটি টাকা ; ১৯৭ সালে তা দীড়িয়েছে'১০,৭৩১৯:৬৬ কোটি 

হজয়। পাশাপাশি এ সময়ে কোটি খানেক নতুন মানুষ নিঃসবের দলে 

সম্যবাঞ্ক ঘটিয়েছেন। 

জেক্ুদন আগে কলকাতায় মারচেনট চেমবার অব কমারসের আলোচনা চক্রে বিশিষ্ট 
জঙ্ছন*তাঁবদ ডঃ ভবতোধ দত্ত আগামী পাঁচ বছর গাঁড়, টি ভি এবং বড় 

রেল তোর বন্ধ রেখে খাদাশস্য, প্রাথামক শিক্ষা, সপ্তার-কাপড় এবং পানীয় জল 
সরাহে এ টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রেখেছেন । সাধু প্রস্তাব, কিন্তু 

শুই ভালো । কাজে করবে কে? 

হননে প্রাতবেশী পাকিস্তান এবং প্রলঞ্কার চেয়েও. ভারতের মাথাপিছু ায়ের পারমাণ.বেশ 


মদ এ লক্জাই বা ঘোচারে কে ? শুধু কথা দিয়েই কি চিরকাল গড়ে ভেজানো চেস্টা চলবে 7. 


বিশ্বজিৎ সিংহ | ১১ 

শ্যামলীর ডায়োর 

বিশেষ প্রতিনিধি |] ১২. 

ইস, কেন মারলাম ওকে ? 

বিশেষ প্রতিনিষি | ১৩ 

শাস্তর চিঠি, বৌবকে | ১৪ 

শহুরে ভিড় পৌষমেলাকে নোংরা করে ফেলছে 
যী চৌহ্বরী | ১৭ 

শাস্তিনিকেতন হ অর্তীভ চিন 

চিত্তরঞ্জন দেব | ২১ ৈ 
নাগারা সমতলে এলে বলেন_-ভারতে এলাম- 
মানসরঞ্জন সেনগুপ্ত /.২৬ 

শ্লামীণ বড়লোকদের জন্যেই খালকাটা বিশ্লুব 
শু চৌন্ুরী / ৩০ 

ওপার বাংলা / ৩১ 

বিশ্বাবচিত্া / ৩৩ 

বেশির ভাগ বাঙালী দর্শকের পছন্দ প্রেমের ছবি 
চন্দন চৌধুরী /দীপদ্কর বন্দেযো লাধ্যায় /৩৪ 
ঘরোয়া | ৪১ 

উগানডায় ফিরেছেন ওবোটে এবং ভারতীয়রা 
বঙ্সীক | ৪২. 

কাজে রাজ্যে | ৪৩ 

জেলায় জেলায় / ৪৩ 

সাম্প্রাতক ছবি হ পরশুরাম / ৪৪ 
নাটা-সমীক্ষা / ৪৭ 

চর প্রদর্শনী / ৪৭ 

সংস্কাত সংবাদ-/ 8৭ 

এই সপ্তাহ | ৪৮ 


প্রচ্ছদ আলোকচিত্র ঃ অরূপ দত্ত 
প্রচ্ছদ পরিকদ্দন! ঃ নিতাই ঘোষ 
সম্পাদক : অশোক চৌধুরী 


সংযুক্ত সম্পাদক : ধীরেন দেবনাথ 
শিল্প-নির্দেশক : নিতাই ঘোষ 


চা 


₹ 


৬ )] 
১. ডিসেম্বর ১৯৮০ সংখ্যার 


পারবর্তনে কাজী নজরুলের গান প্রসঙ্গে 
তপন সেন মহাশয়ের পণ্রাথাতে আতিশয় 
শ্রীত হলাম । সুধীর চক্রবর্তী মহাশয়ের 
শারদসংখার লেখায় 'জনাপ্রয়! শিল্পী 
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে অূতি- 
কথনের যে তান [নরভীক বিরোধিতা 
করেছেন, স্বকীয়তা অন্যের কাছে বদ্ধক 
রেখে তান যে 'রাজবপ্রু সাঁতাই অতাব 
সূক্ষ্ম” বলে মেনে নেননি সেজন্য তান 
ধনবাদার্থ । একই সঙ্গে মূল লেখকের 
আত্মপক্ষ সমর্থনের ভগিমাটিও লক্ষ 
করলাম । মনে হলো সুধীরবাবু যেন 
তপনবাবুর সত্য বচনে অহেতুক রোষ- 
পূর্বক আবিরাম দকাবাদক বির্প 
মন্তব্যের আঁসচালনা করেছেন যা ?কনা 
সঠিক সমালো5ন/ক বানচাল করার 
প্রচেষ্টা বলেই মনে হয় । এটা সাধারণ 
পাঠক হিসাবে অনেকেরই হয়তো 
গ্রহণযোগ্য হবে না.। সুধীরবাবু কি 
সমালোচনাকে ভয় পান? গ্রশ্রজাগে। 

সুধীরবাবু, মানবেন্ত্র মুখারভিকে 
এখনকার নজরুলগীতির আঁবসম্বাপী 
গায়ক বলেছেন । তিনি নাকি খাাতি 
ও জনাপ্রয়তার শীর্ষে আসীন । জানিনা 
সুধীরবাবুর 'মতো 'শুভবুদ্ধিসম্প্ন' 
লেখকের বিচারের মাপকাঠিটা কিঃ 
মনে হয় রেকর্ড সংখ্যা ও তার 
বাণাজাক সাফলেঃর নারখেই তান 
তার 'সাঙ্গীতিক মূল্যয়নের' সত/তা রক্ষা 
করতে চেয়েছেন। সুধীরবাবুকে প্রশ্ন 
কার,সংখ্যা ি উৎকর্ষের দ্যোতক 2 এই 
কারণেই কি তিনি ধীরেন্ন্্র চি, 
সুকুমার মির প্রমুখের যথার্থ স্থান নির্ণয় 
করতে পারেন নি? 

মানবেন্দ্রবাবু যে নজরুলগীতি নিয়ে 
£81961171817080101-এ মেতেছেন 
এবং 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তা 
নিয়ে যথেচ্ছাচার করে থাকেন এ 
ব্যাপারে তপনবাবুর সঙ্গে আমারও 
কোন দ্বিমত নেই। ১৯৬৭ সালে 
রেকরড করা গান “এত জল ও কাজল 
চোখে' ও তৎপরবর্তা সময়ে 'বাগিচায় 
বুলবুলি তুই' ও এইর্প আরও কিছু 
গানে মানববাবুর 7409 কোন কোন 
ক্ষেত্রে মোটেই সুখশ্রাব্য নয় । এ একই 
গান ধীরেন্দরচন্্র মিত্র মহাশয়ের সুললিত 
কণ্ঠে বহুবার শুনোছ।যার 9817081179- 
এ গানের অস্তার্নীহত ভাবমূর্তিটিই 
বারবার ধরা পড়েছে। তাছাড়া গজলধমাঁ 
নয় প্রমন গান নিয়ে মানববাবুর পরাঁক্ষা- 
নিরাক্ষা সংগীতের, উৎকর্ষ বাড়ায় কি? 


দুধীরবাবু, নজরুলগাঁতিতে সুরাবকাশের, 
অবাধ দ্বাধীনতা আছে_-সুর বিকৃতির 
নয়। এটা আশা কার মানববাবুও মনে 
রাখবেন । অবশ্য তার মধ্যে বাস করছে 
এক 20179119581) 79091. 
মানববাবু নজরুলগাঁঁতিকে তার ডেসটিনি 
বলে মনে করেন। জানিনা তা ওপরে 
ওঠানোর না অন্য কিছুর । প্রসঙগক্রমে 
একসময় এক বিখ্যাত পাক্রকায় প্রকাশিত 
মানববাবুর গ্রায়নভঙ্গী সম্পর্কে সা- 
লোচকের একটি সুন্দর উীন্ত মনে 
পড়ছে । তিনি বলোছিলেন মানববাবু 
আধুনিক গানের সুরে নজরুলগাঁতি গেয়ে 
থাকেন। তপনবাবুর চিঠি প্রসঙ্গে 
দ্বিতীয়বার কথাটি মনে পড়ল । 

উপরন্তু সুধীরবাবু বলেছেন, মানব- 
বাবুর আগে অর্থাং ১৯৬৭ সালের আগে 
নজরুলগাতির রেকরড ছিল হাতে গোনা 
জ্ঞান গৌক্রাই, ধীরেন মিত্র, আঙুর- 
বালা, ইন্দুবালা, গিরীন চক্রবর্তী, ও 
সতীনাথের। জাননা তপনবাবু 
উীল্লখিত গায়ক-গাঁয়িকাদের কি করে 
[তিনি একদম ভুলে গিয়েছিলেন । 
প্রসঙ্গত জানাই যে ১৯৩২ থেকে শুরু 
করে 88/8৫ সাল পর্যন্ত টুইন, 
হিন্দুদ্থান ও হিজ মাসটারস ভয়েস-এ 
প্র্ুর নজরুলগীতির রেকরড বৌরয়ে- 
ছিল। অবশ্য সুধীরবাবু এ ব্যাপারে 
বাজারের উল্লেখ করেছেন। তবে কি 
তান অমূক ?সং জরোরাদের রেকরড 
দাপটকে জগন্ময় মিশ্র, সুধীরলালদের 
ওপরের সারিতে জায়গা করে দেবৈন.? 
জানিন্য তিনি কি ধরনের বাংলা গানের' 
শৃভার্থী। সংশয় হয়। 

সুধীরবাবুকে বলি, হাল্কা হাওয়ায় 
ভেসে চলা অধিকাংশ বাঙালী গান চায় 
ঠিকই। তবে ভালো গান চায় ও 
বোঝে সব ক্ষেতেই এটা মানতে 
পারলাম না। তবুও যে কর্জন সাঠক 
জিনিসটি চায়, সঠিক সুরের মূহ্থনায় 
প্রত হতে চায়, আপনি তাদের জন্য 
অবশাই মানবঝাবুকে অনুরোধ করবেন 
তান যেন কাজী সাহেবের “আমার 
উপলন্ধি'কে অর্থ।ৎ তার সংগীতকে একটু 
ঠিক পথে চালাতে সচেষ্ট হন 
ক্ষমতাবান তানি. তার যেন অপব্যবহার 
নাহয়। তাহলে আত স্বর আমরা 
বাংলা গানের সেই শ্ুতমধুর ধারাকে 
হারয়ে ফেপবো যা নজরুলের গানের 
মাঝে এখনও বিদামান বলে আম মনে 
কার। 

সুধীরবাবু, আপনি নিশ্চয়ই এবারেও 
111190-এর মত বলবেন নাঃ 
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0 01915. জানিনা তপনবাবু 
নুকিয়ে থাকা রমেশ দত্ত কিনা_আমি 


কিন্তু সেই ক্ষমতার ক্ষমতাবান নই। 
আপনার কথা রাখতে পারবো না তা 
আগেই জানিয়ে রাখলাম । আম শুধু 
চেয়েছি £ 1২০ 1০ ৬4 04৫ 10. 
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1০491 সম্ভবত তপনবাবুও সতা- 
রক্ষার্থে সেটাই চেয়েছিলেন । 
বিপ্লব বিশ্বাস, করিমপূর। নদীয়া 


২ ॥ 

তপন সেনের চিঠি ( পারবর্তন, ১ 
[িসেমবর, ১৯৮০) পড়লাম । উনি 
সাড়ে তিন স্তস্তের ব্তব্া এক লাইনেই 
সেরে ফেলতে পারতেন । সেটা হল, 
'মানবেন্দ্রর গান আম মোটেই পছন্দ 
কার না।' 

নজরুলগীতি সন্থন্ধে তপনবাবৃকে 
কিছু বলব না যতাঁদন না উনি সুধীর 
চকুবরতাঁর অনুরোধমত রমেশচন্দ্র দত্তের 
উদাহরণে সঙ্গীত বিষয়ে কিছু লেখেন । 
কিন্তু ওনার লেখা ( সঙ্ঞানে না জ্ঞানে, 
জান না) কয়েকটা কথার প্রাতবাদ 
করব, বাংলাগানের একজন শ্রোতা 
হিসেবে। 

তপনবাবু লিখেছেন, 'নজরুলগ্গীতি 
অবলম্বন করার আগে উনি ( মানবেন্দ্র ) 
জনগণের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হয়ে 
গিয়োছিপেন। এরকম হয় নাক? 
তবে কি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগাতির 
যেসব লব্প্রাতষ্ঠ বা যশশ্বী শিপ্পী 
আছেন তারা অন্য গান গেয়ে বিস্মৃত- 
প্রায় হয়ে তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত বা 
নজরুলগীতি অবলম্বন করে বিখ্যাত 
হয়েছেন? যাই হোক, তপনবাবু [ক 
'লালুভুলু'র গান শুনোছিলেন, (যদিও 
সুরকার ছিলেন হ্বর্গত রবান চট্টোপাধ্যায় ) 
যা আজও বাংলা. ছায়াছাবর গানের 
জগতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে 
বা 'মায়ামগ'র গান (যেখানে 'যারে 
যা) একটা ৪8199117161) 2 
অথবা ইদানীংকালে সঙ্গীতে দুটো 
পুরদ্ধার পাওয়া, অনেক সফল '৪%- 
997107911-এ ভরা 'জয়জয়ন্তী'র 
গান বা 'সুদূর নীহারকা'র গান? 
তপনবাবুর অজ্ঞ/নতা জনগণের 
বিস্মীত' হতে পায়ে না, তাই না? 
আর এগুলো থেকে প্রমাণ হয়, যে 
নজরুলগীতি অবলম্বন না করলেও 
(আমার মতে, যা করে মানবেন্্ 
নিজেকে সম্মানত এবং নজরুল সম্পর্কে 
নিজের আন্তারক 'মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা" 
প্রকাশ করেছেন ) মানবেন্দ্র বাংলাগানে 
একটা নিজদ্ব ধারা সৃষ্টি করে যেতে 
পারতেন, বা. হীতিমধযেই কিছুটা 
করেছেন। আর, কোন বিশেষ 


স্রোতের কাছে আতসমপণ 
বলেই মানবেন্্র প্রকৃত শিল্পী, গানের 
ফেরীওয়ালা নন। 

কুছ কুহু? প্রসঙ্গে তগনযাবৃকে! 
একটা বিষয় স্মরণ কাঁরয়ে দিই। নিউ, 
থিয়েটারসের বিখ্যাত 'মুন্তি' ছায়াছবিতেঁ 
রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাবতায় সুরারোপ 
করে গেয়েছিলেন স্বর্গত পঙ্কজ কুমার 
মাল্লক । কয়েকবছর আগে হেযস্ত 
মুখোপাধ্যায় সেই "দনের শেষে'”** 
গানটি গেয়েছেন নতুন করে, তপনবাবুর 
তথাকাঁথিত 'গায়কী'র আমূল পারবর্তন 
করে। এতে ক রবীন্দ্রনাথ বা 
পঞ্জবাবুকে অশ্রদ্ধা করা হয়েছে॥ 
না, তপনবাবুরা “অতৃপ্ত' হয়েছেন 

মানবেন্দ্র তো ১৯৬৭ সাল থেকে 
নজরুলগীতি গাইছেন, তা এই ১৩ 
বছরের মধ্যে তপনবাবুর সময় হল না, 
এ নিয়ে কিছু বলার? 

তপনবাবুর জাগ্রত শুভবুদ্ধির কাছে 
প্রশ্ন কার, বর্গ দেবরুত বিশ্বাসের 
কথা মনে আছে কি? .তানও কিন্তু 
কতিপয় ক্ষমতাসম্পন্ন তপনবাবুদের 
উৎপাতে বানপ্রস্থ নিয়েছিলেন্র এবং 
শেষে 'শিল্পীসুলভ অতৃপ্ত “নিয়েই 
ফিরে গেছেন। 

সুধীর চক্রুবতাঁকে ধন্যবাদ জানাই 
নতুন স্বাদের অপূর্ব লেখাটির জনো, 
আর সম্পূর্ণ অশ্রাস্সাঙ্গকভাবে মানবেভ্্ 
মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ জানাই, 
নজরুলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে মহান 
দায়ত্ব নিজের কীধে তুলে নিঃয়ছেন, 
তা থেকে কখনেই কোনও ৫8500-. 
0৪. ০0110101517-এর ভয়ে একপা-ঞ 
পিছু হটবেন না। ইতিহাস আপনার 
পক্ষে। 

প্রণৰ পাল, কলকাতা ৫1 

॥ ৩ ॥. 

পাঁরবর্তন ১৯৮০ শারদীয় সংখ্যায় 
সুধার চকুবর্তার লেখাটি পড়োছ। পার 
বর্ন, ১ £ডসেমবর ১৯৮০ সংখ্যায় সে 
প্রসঙ্গে প্রকাশিত চিঠিগুলও পড়লাম 
মান মুখোপাধ্যায়ের বানানো সুরে 
অথবা মানবেন্দর মুখোপাধ্যায় নিজেই সুর 
দিয়ে নজনুলগীতি রেকরড করেন এরকম 
প্রমাণ আমার কাছে আছে । 1.1. 
রেকরডে প্রকাশিত মানবেন্্রর কণ্ঠে 'যাও 
মেঘদূত' গানটি এর্প একটি দৃষ্টান্ত । 
নজরুলের 71817179-এ গানটি রেকরড 
হয়েছিল ১৯৪১ সালের আগসট মাসে 
এবং রেকরড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২ 
সালে সেপটেমবর মাসে। শিশ্পাঁ 
ছিলেন বিনকুমার বসু । তান এখনও 
আকাশবাণী থেকে খেয়াল, ঠুংরী_এবা 
কানন পরিবেশন করেন।, নজরুলের 
নিজের দেওয়া সুর থাকা সত্তেও মানবের 


গানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে রেকরড করে- 
ছেন। বর্তমান সুরটি কার দেওয়া এরাই 
বলতে পারবেন। অনুরূপ আঁভযোগ 
নজরুলের, অন্য একটি “ গান,_'তুঁমি 
প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী' সম্থন্ধেও আছে। 
নজরুলের 7191719-এ এই গানটি 
ছিল আমার প্রথম রেকরড | 11 
রেকরডে এই গানটি অনুপ দে।যাল 
অনেকাংশে ভিন্ন সুরে গেয়েছেন। তথ্যাদি 
সহ নঞ্রুলের এই গান দুটি সমন্ধে 
গ্রামোফোন কোমপানির কাছে অভিযোগ 
জানাই ৯৯৭৯ সালের জুলাই মাসে । 
সবোচ্চ শুর পর্বস্ত লেখালেখি কাঁর। 
কিন্তু সব জেনে বুঝেও গ্রামোফোন 
কোমপানি মৌন থাকাই সমীচীন 
বিবেচনা করেন। 

আলোচ্য দুটি নক্গরুলগাঁতিই 'হিন্দু- 
স্থান. রেকরড কেমপান থেকে প্রকাশিত 
হয়োছল । হিন্দুস্থান, বর্তমানে ইনরেকো, 
কোমপানিতে আম তথাপ্রমাণাদি (যথা 
হিন্দস্থান কোমপানির ১৯৪২ সালের, 
সেপটেমবর এবং িসেমবর মাসের 
মুদ্রত ক্যাটালগ এবং গ্রামোফোন রেকরড) 
দেখাই । তারা অনুসন্ধান করে দেখবেন 
বলে জানান। 'যাও. মেঘদূত' গানটি 
নজরুলের মূল সুরে ধরেন বসুকে দিয়ে 
রেকরড করে প্রকাশ করলেন এবার 
নজরুল জয়স্তীতে। গানটি পুনঃপ্রচার 
করে তারা নজরুলকৃত মূল সূরটি রক্ষা 
করলেন আবার নজরুলগীত রেকরিং- 
এর ব্যাপারে তাদের প্রধান 18161 ও 
সহাম্ন বিমান মুখোপাধ্যায়ের সম্মানও 
হুর করলেন না। এভাবে শ্যাম এবং 
শুল দুইই রক্ষা করা হল। 

এ বিষয়ে কোন নামোল্লেখ না করে 
* 30001. 1979 ভারখের 518195- 
781. পান্নকায় আমার একটি চিঠি 
প্রশাশিত হয় ॥ শিল্পীতবয় অথবা তাদের 
81761 কারুরই মরধাদাহানি করা আমার 
সঁভপ্রেত ছিল না। নজরুলকৃত মূল 
হুর যাতে চিরতরে হারিয়ে না যায়_ 
সই ছিল আমার উদ্দেশ্য । বর্তমানে 
সরবর্তন' পাঁিকায় ব্যাপারটি যখন 
2বলখুীল আলোচনা হয়েছে তখন 
কপারে আমার উদ্যোগ সংশিষ্ট 
নুছাপ্লেখ করে খোলাখুলি বলতে বাধা 
স্লা। 
মান মুখোপাধ্যায় যে প্রামাণ্য সুরে 
-জ্বুলর্গাতি শেখান না তথয প্রামাণ্যসহ 
রেকরড কোমপানির কাছেই আমি 
সহ তীতভাবে  প্রীতাষ্ঠত করোছ 
হলে নজরুলগীতি দুটির সুর প্রসঙ্গে । 
একহন ইববেকহীন কুকর্ম আরও হয়ে 


হ্ নজ্রুলগীতির প্রামাণ্য কজন 


718781 হসাবে বিমান মুখোপাধ্যায় 
কতখাীন বরণীয় ও নির্ভরযোগ্য অথবা 


নিন্দনীয় ও বর্জনীয় । রেকরড কোম- 
পানিগাল, নজরুলগাঁতির শিল্পী এবং 
অগাঁণত নঞরুল-অনুরাগী সে বিচার 


করবেন। স্বশীল চট্টোপাধ্যায়, 
কলকাঁতা-২৩ 


বাকুড়ার মিশনারি 


পারবর্তনে' শমশনারিরা ক গ্যেল-. 
যোগ -পাকাচ্ছে ?' শীর্ষক র€নাটির 
সম্পর্কে আমদের কিছু বন্তব্য আছে। 
পারবর্তন নুউজ্জ ব্যুরো ঝাড়গ্রাম, 
পুরুলিয়া, হুগলী, নদীয়া, উত্তরবঙ্গ, 
কলকাতা ও বাকুড়ায় মিশনাররা কে কী 
কাজ করছেন তার 'কছু কু তথ্য 
প্রকাশ করেছেন । এ সম্পর্কে আমাদের 
বিশেষ কিছু বন্তব্য নেই । কিন্তু বাকুড়ায় 
মিশনারিরা কে কী কাজ করছেন এবং 
তা কাদের অনুকূলে তা আমরা জানি। 
বিশেষ করে রেভারেও থৃষ্টচরণ পাণ্ডে 
ও 1146 এর সেকেটার শ্রীমলয় 
দেওয়ানজী সম্থদ্ধে আমরা বিশেষভাবে 
ওয়াকরহাল। তাই এদের সম্পর্কে 
সত্য সমাচারাট জনসমক্ষে তুলে ধরা 
একান্ত প্রয়োজন । সং সাংবাঁদকতা 
জনমানসে একটি চেতনা ও আদর্শের 
পাঁরমণ্ল গড়ে তোলে ; অন্যথায় 
অনেক অবাঞ্থীনীয় সমস্যার পৃষ্টি করে 
থাকে। 


প্রথমেই বাল, রেভারেও থৃষ্টচরণ 
পাণ্ডে এই ঝাকুড়ারই. সম্তান। ঠার 
পিতা ১৮৯০ সালে ঘুস্টধর্ম গ্রহণ 
করেন। রেভারেও পাণ্ডে এই জেলার 
একজন বাশষ্ট সমাজসেবী ৷ ঠার 
কর্মজীবনের সমস্তটাই সেবার আমিয়ন্রতে 
উৎসগাঁকৃত, দান-দরিদ্র-আর্ত-পাঁড়ত 
সমাজের অবহেলিত কুষ্ঠ রোগীদের, 
'অশ্রুমোচনে স্বনামধন্য ডাঃ অনাথবন্ধ 
রায় 'গদ্রজা নাইডু আরোগ্যাবাস' 
(কুষঠরোগগ নিরাময়োত্তর কেন্দ্র) দ্ছাপন 
করেন। পরবর্তীকালে দ্বিধাবভন্ত 
(কোন এক মহান কুষ্ঠ রোগীর কারয- 
কলাপে ) যখন এই আরোগাবাস, সেই 
দুর্দনে সমবেত.আঁদবাসী- ভাই-বোন. ও 
অন্যান্য বর্ণাহন্দু রোগী ভাই-বোনদের 
বারাস্তরে আকুল আহ্বান ও অকৃষ্ঠ 
অনুরোধে ১৯৭২ সালে রেভারেও- 
পাণ্ডে এই আরোগ্যাবাসে আসেন এবং 
পরে তিনি পারচালন সামাতর কার্যকরী 
সভাপাঁত হয়ে [দবধাবিভন্ত রোগী ভাই- 
বোনদের একনিত করে তাদের কল্যাণে 
সেবাকর্মে আত্মানিয়োগ করেন। সবর্গত 


ডাঃ অনাথবন্ধু রায়ের পর এই জেলায় 
কুষ্ঠরোগীদের রেভারেও পাণ্ডের ন্যায় 
নন সুস্রদ আর ফেউ নেই। 

[তান যখন এই আরোগ]াবাসে 
আসেন তখন এখানকার সমস্ত স্তরের 
রোগী ভাই-বোনদের একমাত্র জীবিকা- 
জনের উপায় ছিল, ভি আর ও টি আর 
(অপ্রতুল ও অনিয়ামত ) এবং ভিক্ষা- 
বস্ত॥ বাসম্থান বলতেও ছিল মান 
১৪/১৫টি টিনের ঘর। তারপর 
রেভারেড পাণ্ডের কঠোস্ি” কর্ম প্রয়াসে 
এখানে বহু ঘর-বাড়, হসটেল, কাঁষকাধ, 
পুকুর খনন, বনসৃজন, মৎস্চাষ, [শপ্প 
শিক্ষাকেন্দ্র, চর্গীশল্প, বয়নশিল্প, বেত 
ও বাশের কাজ, টেলারং ইত্যাঁদ 
সমাভের সাধারণ প্রয়োজনের সমস্ত 
কিছুই এই আরোগ্যাবাসে সরকারী ও 
বেসরকারী সমাজসেবা সংস্থাগুলির 
সাহাযে ধীরে ধীরে রূপায়ত হয়েছে ।' 
সরকার থেকে 'ইনভোঁলিড কুষ্ঠরোগী'দের 
জন্য গ্রানট সংগ্রহ করে তাদের ভিক্ষা- 
বুস্ত বন্ধ করেন। আরোগ॥বাসের 
রোগীদের জনা চিকৎসারও ববন্থা [তান 
করেছেন" 

এই আরোগ্যাবাসের কোন আদি- 
বাসী ভাই কি বোন কিংবা কোন 
হিন্দুকে কখনও কোন গরলোভনে 'তাঁন 
ধর্মস্তারত করেনান। অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে, জনেকে গ্গেচ্ছায় বুস্টধর্ম গ্রহণ 
করার জন্য তার কাছে. আবেদন 
রেখেছেন কিন্তু তান সম্নেহে তাদের 
বুঁঝয়ে, অনেক সময় নিরুস্তর থেকে তা 
থেকে ঠাদের নিবৃত্ত ক়েছেন। হিন্দু 
ধর্নের প্রতি তার হচ্ধা ও আচ্ছা গভীর 
খৃস্টান কলেজে যখন তানি স্কিপচারের 
ক্লাস নিতেন তখন একবার কম্পারেটিভ 
ধ্ীলোচনায় তিনি বলোছলেন_ 
11170915719 21 09981+ 
৮/781985  010151811/ 15 
51158177181. (01115081001- 
1899, 21801807)  3901199, 
1559৪, 1980) হিন্দুধর্মের প্রাত 
একজন খৃস্টভন্তের কত বড় শ্রদ্ধা থাকলে 
একথা বলা যায় । অতএব 'রু'হেভেন' 
বসে ধর্মান্তরণের কাজও করছেন'-এই 
কথাটি বিশেষ দুরভিসান্ধমূলক।. 'মাঝে 
মাঝেই ওয়ারাকং প্রোসডেনট, পরদ্রজা 
নাইডু আরোগ্যাবাস নামে বিদেশী সেবা 
সংচ্থা চারচ-মিশন থেকে টাকা আসে 
সেটাকা কোথায় যায়, কি হয় কেউ 
জানে না" এবং 'এই আভযোগ 
নিয়ে জেলা সমাহর্তার কাছে স্মারক 
পনও দেওয়া হয়েছে ।' জেলা সমাহর্তার 
কাছে কে বা কারা ম্মারকালাপ 
দিয়েছেন, তা আমাদের জানা নেই, 
কারণ রেভারেও পাণ্ডেকে এই আরোগ্যা- 


বাসের সকলেই অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন 


ও শ্রদ্ধা করেন। তারা রেভারেও 
পাণ্ডের জনই আজ দু'বেলা দু'মুঠো 
খেতে পাচ্ছেন। তাদেরকে মানুষের 


ম্াদা তানই দিয়েছেন । 

এ ছাড়াও বাকুড়ার বহু মানুষ উর 
কর্মকৃতিত্বে বিভিন্ন চাকুরতে ও বািঁভন্ন 
সংস্থায় চাকর পেয়োছল ও পাচ্ছেন ॥ 
যাদের কেউ কোথাও নেই,. যাদের নির্ভর 
করার কোথাও কিছু নেই__ তাদের 
সকলের আশ্রয়স্থল এই পাস্থপাদপ 
রেঃ খুস্টচরণ পাণ্ডে 

পাঁরবর্তনের এই সংখ্যায় রেঃ পাণ্ডের 
যে ছবিগুলি (11019918115) ছাপা 
হয়েছে, রচনাগুলির সঙ্গে তার কোথাও 
কোন যোগসূত নেই। ছাঁবগুঁল পঁরিকা 
অলংকরণের ্রন্য দেওয়া হয়েছে না 
এর পশ্চাতে কোন গৃঢ হীঙ্গত আছে ? 

কুষ্ঠরোগীরা  £1598019 বা 
2০5111/5) এখনও, হিন্দুধর্মের বহু 
ধ্বজাধারীদের নিকট আচ্ছুষৎ ও 
ওদ্বপার পা । সেক্ষেত্রে রেঃ পাণ্ডে 
তাদের দুঃখ-কষ্টে-বাথা বেদনায় অনা- 
হারে অর্ধাহারে যাঁদ তার ম্নেহাসন্ত্ব 
দক্ষিণ,হস্ত বাঁড়য়ে দেন, তবে তা টি 
মানবতার উচ্চকোটির কা হিসেবে 


বিশ্বজন-মানসে- সংচৎ আনন্দের 
উদঘোষণা করবেনা? না তাক 
চক্রান্তকারীর কৃট-কৌশলে এইসব 


সর্বহারাদের থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য 
করা "হবেঃ তার মত মানুষদের 
[বিচ্ছিত্রতাবাদী, সমাজের আহতকারী 
বলে আমরা আজ যাঁদ দূরে সরিয়ে 
দিই তবে কাঁতপয় স্বার্থান্বেষী জশৃভ 
শস্তিরই পথ পারগ্কার করা হবে। 

ডক্টর গৌরাঙ্গ দত্তসরকার, বীৰুড়া 


কার্তিক ও চচুড়া 
জজ 


১৬ নভেমবর “পারবর্তনে” “কার্তিক 
কি মূলত বারাঙ্গনাদের দেবতা” পড়ে 
আমরা হুগলী-চচুড়ার অধিবাসী অত্যন্ত 
পুখিত ও মর্মাহত হয়োছি। 

লেখক সুধীর চক্রবতাঁ উত্ত নিবন্ধের 
স্এক জায়গায় বলেছেন চু'ছুড়া শহরের 
একজন: প্রবীণ ব্যাস্ত শুকে নাকি 
বলেছেন £ &ঁচুড়ার বণ্ডস্রতলা ছাড়া 
আর. সমস্ত জায়গায় পূর্বে বেশ।রা 
থাকতো । 

এরকম অপমানকর, দায়িতবজ্ঞান- 
হীন, ও মিথ্যা উীন্ত লেখককি করে 
একজন “কপ্পিত' প্রবীণ লোকের নামে 
চালাতে পারলেন? লেখকের কি 
জানা আছে যে সমগ্র হুগলী-চচুড়া 


লেঃ 


শহরের আয়তন কমবেশি ৬ বর্গ মাইল্‌। 

একটি শহরের একাট মহল্ল। বাদে 
তেথাকাঁথত যগ্ডশ্বরতলা) সমগ্র অঞ্চলে 
বেশ্যার থাকতো_এটা কোন সমাজ- 
নীতিতেই সম্ভব হতে পারে না। লেখক 
কি এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্ট। 
করেছেন যে হুগলী-ন্ুড়ার প্রাচীন ও 
সম্ান্ত বংশের সম্তানগণ সকলে বেশা- 
সন্ত ছিল? তাহলে কি লেখকের 
বস্তব্যের সূর ধরে বলতে হবে, প্রাতঃ 
স্মরণীয় পুরুষ ভূদেব মুখোগাধায, সার 
ইউ এন বুহ্ষচারী, অক্ষয় সরকার, দান- 
বীর গৌরী সেন, কলকাতার লাহা 
পারবারের আঁদ পুরুষ হাঁধকেশ লাহা, 
অধ্যাপক. জো]তিষচন্দ্র ঘোষ, ভূপাত 
মজুমদার, গোবর্ধন' শীল ও বিখ্যাত 
আচ, মণল, পাল, সেন, দাস+ ঘোষ, 
বোস, নন্দী, মুখারাজ, ভ্টাচার্,, চটো- 
পাধ্যায়, চরুবর্তী প্রতীতি পারবারের 
ব্যা্তরা 'বেশাসন্ত' ছিল? 

ইাতহাস তো কেবল মুখের কথায় 
হয়না । প্রমাণ ছাড়া কোন কথাই 
ইতিহাসে গ্রাহ্য নয়। লেখকের উত্তির 
স্বপক্ষে যাঁদ কোন প্রতাক্ষ প্রমাণ না 
থাকে তবে লেখক তার এই ভ্রান্ত ডীন্তর 
জনা নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করবেন বলে 
আশা কার । অন্যথায় আমদের অনা' 


ব্যবচ্থার কথা চন্ত। করতে হতে পারে ॥ 
আর এক জায়গায় লেখক, নরেন্দ্র 


ভটাচার্ষর বন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে 
“কোন জায়গায় কার্তিক গাঁণকাদের 
্বারা পৃঁজিত হন। এ বিষয়ে আমার 
জন্মচ্থান টা শহর প্রাসদ্ধ 1 
বাঃ, চমৎকার উন্ত! শ্রীভটাচা' 
এ অনুমান কোথা থেকে করলেন ? 
তিনি তো ইতিহাসের শিক্ষক, নিশ্চয় 
'জানেন ইতিহাস কেবলমা্ মুদ্রা, দালিল- 
দস্তাবেদ, ডাইরা, পুণথ ও শিলালাপর 
উপরই নির্ভর করে। তবে কোন লাঠিক 
প্রমাণের উপর ভান্ত করে তান এরকম 
ভ্রান্ত ও অসংলগ্ন ডীন্ত করতে পারলেন 
লেখকের নিশ্চয় জানা আছে, প্রায় 
সব শহর বা শিপ্পাঞ্লেই অল্পাবস্তর 
গাঁণকাপল্লী আছে, তবে হঠাৎ কেন 
হূগলী-চঁডুড়ায় আধক গাণকাপল্লী ছিল ? 
এ কথা কোন তথা থেকে তান 
পেয়েছেন অনুগ্রহ করে জানাবেন কি ? 
এর গ্রাতিহাঁসক সত্যতা কোথায়? 
০০... পাশ্চমবঙ্গে তো একাধিক জায়গায় 
ড একাধিক 'গাঁণকাপলী' আছে ॥ সেখানে 
(ডু !কেন 'কার্তক পুজা" ধূমধামের সঙ্গে 
য় না তার জবাব শ্রীভট্রাচার্য কী 
দেবেন ? শ্রীভট্াচার্কে অনুরোধ কার, 
এ রকম দ্রান্ত কথাবাতা অনুগ্রহ করে 
যেন ভার পুস্তক থেকে পরের মুন্টণে 
প্রত্যাহার করেন। আজে-বাজে এবং 
মিথ্যা উত্ত: করে 'বই' লিখলেই কি 


খাঁওভ হওয়া যায়? লেখক কী বলেন 
কার্তিক ?ি ঘূলত বারাঙ্গনাদের 


দেবতা'র লেখক সুথীর টক্রবতী মহাশয়কে 
জিজ্ঞস)--কার্তক বারাঙগনাদের দেবতা" 
এমন সঠিক প্রমাণ কি তান পেয়েছেন? 
তান কি জানেন খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় 
শতান্দীর পূর্বেও এটদিশে কার্তিক পূঙ্জার 
প্রচলন ছিল! গুপ্তযুগের ইীতহাসে 
দেখা যায় যে, তারা মনে করতেন 
গ্েন্দগুপ্ত প্রমুখ) বৃঘাসুর বিজয়ী কার্তিকের 


আরাধনার ফলে হুনদের গাতিরোধ হয়. 
প্রথাত অধ্যাপক সিলভা লেভী 


একবার মত প্রকাশ করোছলেন যে 
গ্রীকগণের বীরপৃজার- অনুকরণে উত্তর- 
পশ্চিম ভারতের জনগণ 'দেব সেনা- 
পাতির' পৃ্জা করতে শুরু'করে। উত্তর- 
পাশ্চিম ভারতের প্রাচীন “যৌধেয়' ও 
“উদুদ্বর' রাষ্ট্রের নাগারকগণ যে এই 
পূঙ্গা করতেন, তার প্রমাণ ভারতের নানা 
মুদ্রায় পাওয়া যায়। 'যৌধেয়' ও. 
'উদুস্বর' রাজাগুলতে ,গাঁণকাদের দ্বারা 
কোন 'কার্ডিক পৃজা' হত না সেখান- 
কার জনগণই এই পুজা করতেন 
তা নাহলে অধ্যাপক সিলভা লেভী 
নিশ্চয় সতপ্রকাশ করতেন। সাধারণ- 
ভাবে অবশ্য বলতে পার_আমরা 
প্র্ননের (ফারটালটির ) প্রয়োজনে 
কার্ঠিক পূজা কাঁর একথা বিশ্বাসযোগ। ॥ 
অবশ্য, দেবসেনাপাঁতর শোধ-বীর্যের 


দকটাও স্মরণীয় এক্ষেত্রে । 
তাছাড়া একথাও শ্রীচকুব্তীর নিশ্চয় 


অর্জানা নেই যে, আমাদের অনেক 
পৃজাতেই 'গাঁণকা-বাড়ির' মাটি ছাড়া 
পূজা সমাপ্ত হয় না। তাহলে .কি সেই 
সমস্ত পৃঞ্জাগুলকে 'গাণকা-বাড়র' পৃজজা 
বলে আভাঁহত করবো, শ্রীচক্রব্তা কী 
বলেন 2 
গণেশ।নন্দী, পালা, চুঁচুড়া ॥ 
লেখকের জবাব 
পারবর্তন ১৬ নভেমবর ১৯৮০ 
সংখ্যায় প্রকাশিত আমার নিবুন্ধ সম্পকে 
ঠাপাতলা চু'ছুড়ানবাসী শ্রীগগণেশ নন্দী 
মহাশয়ের প্রাতিবাদ পন্ন পড়লাম । তাকে 
ধন্যবাদ । আমার লেখার মূল উদ্দেশ! 
ও ব্তব। তান ভুল বুঝেছেন বলে আমি 
দুখত। হুগলী-চু'ছুড়ার কোন মানুষকে 
আঘাত বা অপমান করা আমার উদ্দেশ্য 
ছিলনা, এখনও নেই। তবে প্রবীণ 
ব্াস্তটি 'কাল্পত' নন এবং অধ্যাপক 
“নরেন্দ্র ট্টুচাষের বস্ত্বাটি তো তার বই 
থেকেই উদ্ধৃতা ুরধীর চক্রবর্তী 


নিউ থিয়েটাস 


শারদীয় 'পারবর্তনে' নির্মল ধর 
মহাশয় লিখিত "নিউ থিয়েটা্স £ কিছু 
স্বাতি, কয়েকটি দাঁঘস্থাস' প্রবন্ধে বীরেন্দ্র, 


» কুমার সরকার মহাশয়ের মুখ দিয়ে বলা 


২সীছে খেলার মাঠে গ্যালারি করে দিত 
যে কোমপানি তার নাম 'এডওয়ার্ড' 
কোমপানি। আসলে সে কোমপানির 
নাম ছিল 'হেওয়ার্ড এনড কোমপানি।” 

প্রবন্ধে আরও লেখা হয়েছে বীরেন্দ্র- 
নাথের বাঝা 'সর.নৃপেন্দ্রনাথ সরকার 
জণদরেল মানুষ । ইংরেজদের সঙ্গে 
খুবই দহরম মহরম ।' প্রকৃতপক্ষে সার 
নৃপেন্্রনাথ সরকার, (5114. ৭. 
51681) 'ছিলেন বাংলা গডরনমেনটের 
এডভোকেট ঞ্রেনারেল; পরে তিনি 
ভারত গভরনমেনটের. ল' মেমবার বা 
আইন সাব হয়েছিলেন । 


আনল সোম, জামসেদ পুর 


আরবে চাকরি 


পারবর্ঠনে প্রকাশিত, 'আরব দেশে. 
একার গোটাতে গিয়ে অনেকেই সর্ব 
খোয়চ্ছে' শীর্ষক রচনার পারিপ্রোতে 
৯৬ এডেমবর পারণর্ভনে মাকুন এংশন 
আসামের গোপাল ঝাশারঞ্জি এবং বেন্দা 
বর্ষমাণের গোরা্াদ  ৪কবতীর চিঠি 
পড়লাম উভয় পত্ুলেখকই উদ্ত 
আলে।৮৭। প্রসঙ্গে দিললির দুটি সংস্থা 
দ্বারা প্রবণ্চিত হঝর খবর শুনছেন। 
একজন শুনয়েছেন এমন একটি সংস্থার 
কথা যারা আরব দেশে চাকার জুটিয়ে 
দেঝর নামে বেকার যুবকদের ঠকায় 
এবং  অপরঞ্জন' শুঁনয়েছেন এমন 
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এর কথ। যারা খেকার যুবককে ডিগাঁর 


পাইয়ে দেবার নামে অন্যায়ভাবে 
টাকা হাতিয়ে নেয়। কিন্তু দুঃখের 
[ব্যয় এই দুই পত্র লেখকের কেউই 
সংস্থ। দুটির নাম পাঁরবর্তনের, পাতায় 
ছপাঝার জন্য লিখে পাঠাননি। তা. 
যাঁদ তারা করতেন তবে চাকর প্রত্যাশী 
অনেক বাঙালী ধুবক গাস্তত এই দুটি 
সংস্থার হাতে ঠকঝার সম্ভাবনা থেকে 
মুক্ট হতেন! অর্থ্য দাস, বারুইপুর 


শিব্রাম চকরবরৃতি 


১৬ সেপটেমবর সংখ্যার 'পাঁরবর্তনে'” 
ভগী লাহিড়ীর শিক্রাম চক্রবতাঁর সনবন্ধঃ 
লেখাটা পড়লাম । সরস তথ্য সম্থালত' 
লেখাখ/না বেশ মনোগ্রাহী। 

বর্তমান বাংলা সাহত্যে দুই শ্রেণীর' 
কাব-সাহাতিকের অজপ্রমুখ । শোষক 
শ্রেণীর সঙ্গে হাতে হাত রেখে এরী + 
অপসংস্কাতর জন্ম দিচ্ছে নিজেদের 
ছ্ার্থে। সমাজের নীত্ুতলার মানুষদের 
চ্থান এদের সাহত্যে নেই । শোফিতের 
জন্য চিন্তা মানেই রাজনীত-_এটাই 


তাদের যুন্তি। আরেক শ্রেণীর কাবি- 
সাহীতাক আবার নানা রঙে ফেনিয়ে, 
নানা ঢঙে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেবল মেয়ে- 
মানুষের কথা বলেন, নান্ছ দৃষ্টিকোণ 
দক মেয়েদের শযারের বর্ণনা দেন। 
এদের গল্প কিংবা উপন্যাসের নায়ক- 
নায়িকারা হন সুদর্শন ও যৌবনবতী । 
সবচেয়ে আশ্চর্ষের কথা হলো, বাজারে 
এরাই আজ 895৫ 381081। এদের 
বান্তগত জীবনও তাই অত্যন্ত সুখকর। 
তাইতো এদের সাহিত্যে থাকে না 
গ্রাম-বাংলার মানুষের কথা, খেটে খাওয়া 
মানুষের কথা, খেত-মজুরদের কথা, 
খান-কারখানার শ্রামকদের জীবনধারার 
কথা-তাদের সুখ-দুঃখের কথা ও 
সংগ্রামের কথা । এরা বুঝেও বোঝেন 
না যে, আজকের প্রগতিবাদের যুগে 
বাংলার প্রগাঁতবাদী সাহত্য আজও 


উম্মেষের অপেক্ষায় । 
তাই এত বড় বাংলা সাঁহত্যে আজ 


মানক ও. সুকান্তের কোনো 
নেই। আজো "তিতাস একটি নদা 
নাম'-এর মতো কোন অসাধারণ সাহত্য- 
সৃষ্টি হয়ান। সৃষ্টি হয়ান 'রঙবুট' ও 
“আখের স্থাদ নোনতা'-র মতো কোনো 
বই। আমাদের বাঙলা সাহত্যকে ধারা 
সম্মানের আসনে সুপ্রাতষ্ঠিত করোছলেন, 
তদের শেষ জীবনে নেমে এসোঁছল এক 
আভশাপ_দদ্রূপী অভিশাপ এই 
আভশাপে অনেকের লেখনী স্তব্ধ হয়ে 
গিয়েছিল । যাদ সময়োপযোগী সাহাব্য 
এরা পেতেন তহলে বাংলা সাহিত্য 
আরো শুযস্তর হয়ে উঠতো। যাঁদ 
শিরাম, নজরুল, মানিক 'প্রভীত কাঁব- 
সাহাত্করা সরকার কিংবা পাঠক 
সমাজ থেকে যথাযোগ্য সাহাযা 'পতেন, 
তাহলে বাংলা সাহিতা আজ অবক্ষয়ের 
পথে যেতে বসতো না।. তদের 
দাঁরদ্রোর জনাই হয়তো সকলের জন্জান্তে 
সাহত্যের এমন একটা যুঙ্সের অবসান 
ঘটেছে, যে যুগ 'নিভাঁকতার যুগ-যে যুগ 
আত্মানবেদনের যুগ_যে যুগ কালের 
উধ্বে শাশ্বত সত্যানুসন্ধানের যুগ । 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশে, 
বলবোঃ বাংলা সাহতোর ঃক্ষাকপ্পে 
তাদেরও করণীয় কিছু কর্তব্য আছে। 
সরকারী ভাবে সাহায্য করতে হবে সেই 
সমস্ত বর্ষায়ান সাহাতাক কিংবা কাঁবকে 
যাদের দৌলতে বাংলা লাহিত্য আবার 
হয়ে উঠবে সৃস্থ সংস্কৃতির লীলাক্ষেতর। 
বাংলার সাহিত্য ও সংস্কাতিকে বাচাতে 
এটাই হবে আমাদের সাম্মালত। 
আবেদন। আশিসকুমার সরকার, 
কলকাত। ২৩. 
এবার কুড়িটাক। সাম্মা নিক পাবে 
বিপ্লব বিশ্বাস 


এক মাতাল মানুষ-টানা রিক্সায় গা এলয়ে, 
আসছে । নিশ্তের বাঁড়র দরজার কাছারমাছ 
আসতেই সে রদ্য-চালকের মাথার চুক 
ধরে টান দিল । 

এ বাবু, কেয়া করতা ? ূ 

মাতালের জাঁড়তগ্বরে উত্তর £ ব্রেক কধতা 
ভাই। ব্রেক কষতা। 


মি 
পাড়ায় ধরাপড়া চোরের 1পিট্ান খাওয়ার 
পরের উীন্ত £ খুব তো লম্বা লম্বা বাত মারছেন 
মশাই, এপাশে ঘর তো ঢু ঢু' । একটা পেতল 
কাসা নেই॥ কোটোয় ভ্রিশ পয়সা, বাক্সয় 
হৃটাকা। কাপড়-চোপড়ও শূন্য। গয়না- 
গটিও নেই, থাকার মধ্যে রুপোর তোড়া । 
এদিকে আবার সোফা, জটিল আলমারি । 
টাও বাজে । 
গৃহকর্তা চুপ । বেটা হাঁড় ভেঙে দিয়েছে । 
ন্‌ 


উধর্বাংশ উন্মুস্ত কোনরুমে সায়া ধরে 
হকা সিনেমা নায়িকার পোসটার দেখে বাসে 
স্হহত্ী ভদ্রলোকের ছোট্র মেয়ে জিজ্ঞাসা 
অরে. বাবা মেরেটা ওরকম আলগা গায়ে 


কেনঃ 
বাবা আমার প্রাত.ঃ বলুন তো কি উত্তর, 


রাঁসক ছোকরা বাসের থেকে বলে হেকে_ 
“এই যে দাদা ছাপ (০৮) 
বোতল কোথা এলেন রেখে ? 
ট্রীফক দাদা বলেন হেসে 

এই তো পাশেই আছে 
তাকিয়ে দেখি দাঁড়র়ে কাছে 

27 01 এক যগ্ডা, 
তস্য অর্থ £ হেওয়ার্ডদ গোলকুণ্ডা! ? 

£ শ্যামলকুষার চক্রবর্তা 


দাড়াল কামরার সামনে । শশীকে ধরে নিয়ে 
যাওয়া হোল ভেতরে । সেখানে ওর ওপরে 
হোল বেদম প্রহার । লাঠি আর বাটে গু'তো 
খেয়ে শশী প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ওকে 
তুলে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় জেলে । আনা 
হয় আর এক বন্দীকে । এর নাম পর্ব স্বামী । 
কয়েকবার মারার পরেই:ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে । 
ওকেও ফেরত নিয়ে যাওয়া হয় জেলে । এবার 
আনা হয় লাজায়কে । চমৎকার চেহারা । 
চারটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের বাপ। সুদুর 
কেরালায় তারা থাকে ম:. রুঝ্মিনী আর লান্ারের 
বৃদ্ধ বাবার কাছে। গাঁরব পাবার । 
লাজারের চোখে পাঁট্র। হাত বাধা। 
সেই অবস্থায় ওকে কামরার ভেতরে ঠেলে 
ঢোকান হয়। শুরু হয় মার। প্রথম প্রথম 
দাঁড়িয়ে ছিল ও। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মাটিতে 
পড়ে যায়। তখন ওকে তুলে সামনে দাঁড়ান 
[নিশান ট্রাকে করে ফেরত পাঠান হাচ্ছিল। 
জোর করে দাঁড় করানর পরই ও আহত 
অবস্থায় মুখ থুবড়ে শস্ত বাধানো বারান্দায় পড়ে 
যায়। মোটা মোটা লাঠি, বাট আর জুতো 
দিয়ে আবার প্রহার । “বাটা ন্যাকামি হচ্ছে' ৷ 


মুখে গালাগাল । ল্পাজার কাতরে ওঠে, 
“আমাকে এরা মেরে ফেলল । আমার বাচ্চা 
আর বৌ-এর কি হবে।, এমন সময় এক 


নারাঁসং অর্ডারীলকে ডাকা হোল । বেহৃ*শ 
হয়ে পড়েছে বলে ওর বুকে চাপ 'দিয়ে নিশ্বাস- 
প্রশ্থাস করানর চেষ্টা করা হোল। কিন্তু 
বদলে মুখ দিয়ে রস্ত বোরয়ে এল। সঙ্গে 
কয়েকটা ভাতের দানা । রারের খাবার । 
ওকে তুলে জেলের সেলে শুইয়ে দেওয়া হোল 
কম্বল ঢাকা দিয়ে। সব শেষ হয়ে গেল রাত 
প্রায় দেড়টার 'মধ্যে। কিস্তু ওর অবস্থা দেখে 
5090-র কয়েকজন লোক ভাবল বড়কর্তাদের 
খবর দেওয়া দরকার। 


হোল। 

শেষ পর্যন্ত ভোর চারাট পনেরো 'মানটে 
ওকে মালটার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
হোল। সেখানে ডান্তার দেখেই বলল ও 
তো মারা গেছে অনেকক্ষণ হোল। শব 
হাসপাতালে ভার্ত করানর কোনও মানে হয় 
না। কিন্তু ওদের ফিরিয়ে দেবার আগে 
সন্দিদ্ধ ডান্তার লাজারের শরীরের কয়েকটা 
1 অংশ একস-রে কাঁরয়ে রেখে দিল । .দেখা 
গেল ওর পা ভাঙা। ডান্তার পুলশকেও 
খবর দিয়ে দিল। পুলিশ এসে লাশ নিয়ে 
চজে গেল। সোঁদন অল ইনাডয়া ইনস্টি- 
ঠুউট অব মোঁডক্যাল সায়েনসে পোসট 
মরটেম হোল। তারপর ক্যানটনমেনট 
1 *সমোন্িতে ওকে কবরও দিয়ে দেওয়া হোল । 
কবরে মাটি চাপা পড়েগেল কিন্তু পোসট- 


বড়কর্তারা এসে | 
পৌঁছলেন তাড়াতাড়ি (- কা সব কানাঘুষো . 


মরটেম রিপোরট মাটি চাপা পড়ল না। 
কি করে ওটা খবরের কাগজের হাতে এসে 
গেল। যাঁদও 0.0.9-এর আফষাররা 
লাজারের দ্াভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে ওকে 
কবর দিয়ে দিয়েছিল ফ্রম, পোসটমরটেম 
রিপোরটে দেখা গেল যে-ওর শরাঁয়ে অন্তত 
বারোটা বড়বড় আঘাত ছিল। তার মধ্যে 
লিভারের একটা অংশ ছিড়ে যাওয়া, ফুসফুসে 
আঘাত, শরীরের অনেক জায়গায় শ্ত কিছু 
দিয়ে আথাত করলে যেমন ক্ষত হয় তা, এবং 
সবোপি 80001)181 ০৪৬1/-তে প্রায় 
৯০০ মাললিটার রন্তু জমা হয়োছল । 

খবর ছাপার দুদন পরে িফেনস 
মিনিসটির সাউথ বকে হয়ং এস এস সন্ধু 
সাংবাঁদকদের ডাকলেন মিলিটারির পক্ষ 
থেকে পুরো ব্যাপারটা বলতে । লেফটেন্যানট 
জেনারেল সন্ধু হচ্ছেন অরডন্যানস সারাভি- 
সেসের ডাইরেকটর | তানি বললেন লাগ্জারের 
মৃত্যু ও এতদিন ধরে যে চুরি হয়ে আসাঁছল 
তার জন্য এক কোরট অব ইনকোয়ারী বসান 
হয়েছে। যাকিছু কাগজে বোরয়েছে তার 
সোজা প্রাতবাদ তিনি করলৈন না; কিন্তু 
বললেন-_“আমরা এতাঁদন পরে একটা বড় 
গ্যাংঝে ধরতে পেরেছি । এরা এতাঁদন ধরে 
মাল পাচার করে যাচ্ছিল ।' 

কি করে একেবারে নিম়পদদ্ছ জওয়ানরা 
এতবড় চুর করে বড় আঁফসারদের সাহায্য 
ছাড়া জেনারেল সন্ধু কললেন_“কোরট 
অব ইনকোয়ারতে এসবের হাঁদশ পাওয়া 
যাবে।' তান চুঁরর 'আরও বিস্তৃত হিসেব 
নিকেশ দেখাতে লাগলেন । কিন্তু প্রশ্ন রয়ে 
গেল, মিলিটারর নাকের তলা দিয়ে এতবছর 
ধরে এত টার হয়ে যাঁচ্ছল আর কেউ ধরা 
পড়াছল না? আর ধরা' পড়ল তো মান্ন 
কয়েকটা নিম্নপদস্থ সেপাই। এত নজর 
এঁড়য়ে ক করে এরা এত মাল পাচার করে 
দিলঃ ডিপোর চারদিকে এত উঁচু দেওয়াল, 
তার ওপর তারকাটা। ওর ওপর দিয়ে ভারী 
ভারী মাল পাচার হয় কি করেঃ? আর 
সবচেয়ে বড় কথা লাজারের যাঁদ স্বাভাঁবক 
মৃত্যু হয়ে থাকে তবে কোরট অব ইনকোয়ারির 
কি দরকার 2 

এই শশ্নগুলো এত বোশ ব্যাতিব্যস্ত করে 
তুলেছিল সংসদ সদস্য নীললোহত দাস 
নাদারকে যে তান একাঁদন লোকসভা 
চলাকালে স্পীকারকে আবেদন জানান এক 
পারলামেনটারী কামটি দ্বারা পুরো ব্যাপারটা 
অনুসন্ধান করার জন্য। শ্রীনাদার শ্িবান্দ্রম 
অঞ্চলের এম পি। তারই এলাকায় লাজারের 
বাঁড়ি। ঘটনা ঘটার কয়েকদিন পরে শ্রীনাদার 
একাঁদন এক মিটিংয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন 
কেরালায় । হঠাৎ কেউ বলে যে লাজারের 


বিধবা স্ত্রী বুঝ্বণী তার সঙ্গে দেখা করতে 
চায়। 

াজার মারা ধ্বাওয়ার ১০ দিন পরেও 
রুষ্সিণীরে কেউ খবরটা দেয়ীন। সংসারের 
অবস্থা দেখে শ্রীনাদার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী 
ইন্দিরা গান্ধীকে একটা চিঠি লেখেন আর 
অনুরোধ করেন লাজারের পাঁরবারের ভরণ- 
পোষণের দায়িত্ব ষেন সরকার নেন আর ওর 
মৃত্যুর রহস্য উদখাটন করতে তদন্তের ব্যবস্থা 
করেন। 

শ্রীনাদার কোনও উত্তর পানান বেশ 
কয়েকাঁদন। ফলে উত্তেজত হয়ে ১১ 
[ডিসেমবর 'তাঁন লোকসভায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করেন। তিনি স্পীকারকে খবরের কাগজের 
িপোরট দেখিয়ে বলেন দোষী আঁফসারদের 
এখনই সাসপেও করা দরকার আর ইনকোয়ারীও 
হওয়া দরকার । জ্যোতির্ময় বসু সমেত অন্যান্য 
এম পি-ও স্পীকারকে বলেন ওর কথা 
শুনতে । কিন্তু উত্তোঁজত হয়ে শ্রীনাদার 
ও আর কয়েকজন মন্ত্রী ওয়াক-আউট করেন । 
তার কিছুঁদন পরে আর একজন এম পি 
শ্রীকুলকাণী আবার ওয়াক-আউট করেন এই 
প্রসঙ্গ নিয়ে! 

ইতিমধ্যে দিলাল পুলিস তাদের-নজেদের 
অনুসন্ধান শুরু করে দেয় এবং লীজার-এর 
মৃত্যুকে নিয়ে একটা কেস রেজিসটার করা 
হয় 59০11075 304 এবং 331 এর 
অধীনে । পুলিশী সূত্রের খবর--অনুসন্ধান 
করার কাজে নানান ধরনের চাপ আসছে যাতে 
সত্য ঠিকমত উদখাটিত না 'হয়। এক 
উচ্চপদস্থ পল অফিসার বললেন_-০.0,0 
থেকে গত বছরের ওই বড়বড় দুটো চুরির 
মামলা 0৮18 81810 আর 0.8 ] - এর 
হাতে রয়েছে'। তান মনে করেন_ এ ধরনের 
চুরিতে ওপরতলার হাত না থাকলে চুর ঝরা 
প্রায় অসম্ভব। দিলালর জামা মসজিদ 
এলাকার “মহম্মদ ওসমান বলে এক পুরনো 
যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ীকে এই মামলায় ধরা 
হয়েছে। ওনাকি স্বীকার করেছে_ডিপো 
থেকে যে মাল চুরি হোত তা ওর হাত দিয়ে 
বাইরে পাচার ও বিক্রি হোত। কিন্তু প্রশ্ন 
ওঠে অনেক। যেমন যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম 
কেনার মত ক্ষমতা বা ইচ্ছা বা দরকার 
বাজারে কজনের আছেঃ গাঁড়র যন্ত্রপাতি 
না হয় চোরাবাজারে বিক্রি হবে, কিন্তু ট্যাঙ্ফের 
পারটস » সবচেয়ে বড় প্রশ্ন' হোল-__লাজার 
যাঁদ সত্যসতাই অপরাধ করে থাকে ওকে 
আইন মাফিক শাস্তি দেওয়া হোল নাকেন? 
নাকি সবটাই মৃত লাজারের ওপর সব দোষ 
চাঁপয়ে আরও বড় কোনও ছুরি ঢাকার 
প্রয়াস £ সব চাইতে বড় সুবিধা-মৃতেরা 
কথা বলেনা । 7. 
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আটশো বছর আগের কথা । রাঞ্জগ্থানের বুনঝুনু রাজা যুদ্ধক্ষেতে 
শতুর হাতে নিহত হলেন । মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হল; ছুটে এলেন 
রানী । বললেন_আমও ৩ুর সঙ্গে যাবো ; জীবনে মরণে আমাদের 
একই গাঁত হোক । গুকে ছেড়ে আমি একাঁদিনও বেঁচে থাকতে পাররো না 


আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হাঁজর হয় সেই মেলায় । 


সেই রানীকে নিয়ে মাস খানেক আগে 'দিলালতে প্রায় তুলকালাম 

হয়ে গেল। শ'খানেক মহিলা সুন্দর 'লেংগা' আর লাল উজ্জল 
৮) পরে, গয়নাগ্াটিতে একেবারে নববধূর মত সাজগোজ করে, দললির 
তায গাঁছল বের করোছিল। ওদের মাথায় 'ছিল মঙ্গল কলস । ওরা 
'সবাই এসোঁছিল 'রানীসতী স্বসম্ের' উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলে 
| যোগীদতে। প্রথমে সবাই সমবেত হয় প্যারেড গ্রাউনডে। দিলীলতে 
উর র সেই সতীরানীর পুণা স্্রীততে একটি মন্দির গড়ে, তোলার 
পারক্না করা হয়েছে। তারই উদ্যোগ পর্ব হিসাকে ওই মাঁছল। 

কিন্তু নির্িয্তে হল না। ওরা যখন পূজা সুরু করেছে তখনই 
তিবাদে ফেটে পড়ল । ৯৯৮০ সালে এসব কা কাণ্ড 

বারা ধবানি তুললেন_-“সতীপ্রথা পাপ হ্যায়! । 

সতী মন্দির নিয়ে মাঁছল বেরুবে ; দিললির চাদনীচকে রাজস্থানের 
সতীর স্মৃতিতে মান্দির গড়া হবে_এসব ফথা 'দিলালতে আগেই চাউর 
হয়ে গিয়োছল । ইনডিয়ান হাউস-ওয়াইভস ফেডারেশন দাবি তুলেছিল 
_আজকের দিনে খোদ রাজধানীর বুকে এ ধরনের মিছিল বের করতে 
দেওয়াই অন্যায়, এটা বন্ধ করা হোক 

মিছিল অবৃশচ বন্ধ হয়ান। তবে তা পূর্ব নির্ধারত সময়ে বের 
হতে পারোনি । এগারোটার জায়গায় মাছিল বেরিয়েছিল আড়াইটার 
সময়, গ্স্তব্যে পৌছোঁছল পাঁচটায় । পথের দু'ধারের বাঁড়গুলি থেকে 
মিছিলের ওপর করা হয়েছিল পুষ্পবৃষ্টি । 

মিছিল বের হতে দোঁর হওয়ার কারণ বিক্ষোভ। ইনাঁয়ান হাউস 
ও়াইভস ফেডারেশন, স্্ী-সংঘর্ধ সামতি, কংগ্রেস (আই) এর নারীশাখার 
লিগ্যাল এড সেল, 'ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইনাডিয়ান উইমেন, প্রভীত 


[বাভল্ন নারী সংগঠনের সদস]ারা সমবেত ভাবে সতী 'মাছল রোধ করার ' 


চেষ্টা করেন। ওদের মতে_কয়েক শগ্বছুর আগে ষে নারী ন্বামীর 
চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়োছলেন তার স্মৃতিতে মন্দির গড়া বা সে উপলক্ষে 
মিছিল বের করা-এসব কিছুই আসলে সতীদাহ প্রথাকে নতুন করে 
| ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মানু। 


তাই ওরা সর্বশান্ত দিয়ে মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করেন। মৌথক 
শ্রাতবাদে কাজ না. হওয়ায় নারী সংগঠনের সদস্যারা সতী [মিছিলের 
সাঘনে বাধার প্রাচীর সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওরা সংখ্যায় 
ছিলেন নেহাতই নগণ্য-_মাতর জনদশেক । প্রায় পনেরো গুণ 
বেশি মিছিলকারপীদের ওরা শেষ পর্মস্ত আটকিয়ে রাখতে পারেননি । 
একটু হুড়োহুড়ি হয়েছে, এই পথন্ত! কাছাকাছি পুলশও -ছিল, কিন্তু 
দু'দল নারীর গু'তোগুশীততে তারা(-মাথা গলায়নি। পরে এই'নিয়ে 
পুলিশের নাকিরতার 'ববুদ্ে- কংপ্েস আই-এর শলগ্যাল সেল ফর 
উইমেনের' তরফ থেকে প্রাতবাদও জানানো হয়েছিল ॥ 


'রামী সতী সর্বসত্' নাক একসময়ে মিছিল বের করবে না বলেই 
ঠিক করোছিল। কিন্তু বিভিন্ন নারী, সংগঠন মিছিলে বাধা দেবে বলে 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় সত্যের জেদ চেপে যায় ? তারা মিছিল বের 
করে এবং গন্তবোও গিয়ে পৌঁছায় । 

সত্বের তরফ থেকে আমন্ত্রপত্ও বাল করা হয়েছিল। তাতে 
লেখা ছিল_রেলমন্ত্রী কেদার পাণ্ডে এবং সংসদ-সদসা এইচ কে এল 
ভগত্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতাথরূপে উপাচ্ছিত থাকবেন। কিন্তু গণ্ডগোল 
হতে পারে বলে পুলিশের তরফ থেকে সতর্ক করে দেওয়ায় গুরা।শেষ 
পর্যন্ত আর হাজির হননি। 

সতী মিছিলের প্রসঙ্গ লোকস্ভাতেও উঠোছল। জনতা দলের 
সদস্যা প্রমীলা দণ্ডৰতে প্রসঞ্গটি উত্থাপন করে .বলেন-_এবদল লোক 
সতীপ্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে 4: গত কয়েক মাসে 
দেশের নানা জায়গা থেকে সতী হত্যার খবর: পাওয়া যাচ্ছে, অথ 
কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এধরনের ঘা প্রথা তিনি অক্কুরেই 
কিষ্ট করার দাবি জানান। ্ 


পরে শ্রীমতী দণ্তবতে, শ্রীমতী গীতা মুখারাজ' এবং শ্রীমতী হামিদা, 
হাববুল্লা সমেত কয়েকজন এম এপ এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
গান্ধীর সঙ্গে দেখা" করেন । ওরা 'বলেন_এই অবৈধ ও পশ্চাদমুখী | 
প্রথা নারীর বেঁচে থাকার অধিকারকেই কেড়ে নৈবে ; সুতরাং; এটা 
এখুনিই বন্ধ করা হ্োক। ! 

সত্বের উদ্যোক্তারা অবশ্য বলেছেন_-তারা সতীপ্রথা ফাঁরয়ে 
আনতে চান না, স্তু খারা একসময়ে সতী হয়েছেন ভাদের পুজো 
করতে চান। সতী গান্দর গড়ার জল্ট আট লাখ টাকা 
দিয়ে একটা জায়গাও কেনা হয়েছে। সেখানে ;এখন আছে একটা 


পুরনো বাড়ি। ওই বাঁড় ভেঙে ফেলে গান্দির গড়া'হবে। 


সংস্কারের সঙ্গে আধুনিকতার লড়াইয়ে প্রথম রাষ্্নডে সংগ্কারেরই 
জন হয়েছে। কিন্তু এই জয় আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে__সামনে, 
নাপছলে ১1. 


তত ৩ 


অপ্রাণের বিকেল শ্লান হয়ে উঠেছে। 
রেড রোড দিয়ে সীইঠাই করে গাড় 
ছটছে। সুশাস্তর তাড়াতাড়ি নেই। স্টিয়ারিং 
আলতে।ভাবে ধরে ধীরেসূচ্ছে গাঁড় চালাচ্ছে। 
অমল নিজের সিগারেট, ধাঁরয়ে, বন্ধুর ঠোটে- 
গৌঁজা পাইপে আরেকবার আগ্মসংযোগ করে 
দিল। সুশান্ত ইংরাজিতে ধন্যবাদ জানিয়ে 
অপসূয়মাণ গাঁড়র বীণক আর বিকেলের 
ম্লান আলো অলস চোখে একবার দেখে 
নিয়ে অমলকে নিদারুণভাবে চমকে দিয়ে 
হঠাৎ বলল, “করে শালা অম্লা, কেমন 
আছিস? বৌকে পুরোনো লাগতে আর্ত 


করেছে ? 
অমলের মনে পড়লো 'সিদুরের টিপ পরা 


সিদ্ধ প্রতীক্ষাতুর এক মুখশ্রী। বুনা। তার 
বউ। পনেরো বছরের জীবন সা্গনী। এই 
মুহূর্তে হয়ত মেয়েকে পড়াচ্ছে আর উল 
বুনছে চন্দননগরের ডীর্দবাজারের বাঁড়র 
ছাদে। সামনে গঙ্গা। আজকে অমলের 
বাড়ি ফেরা হবেনা। ভোরে আসবার সময় 
রুনাকে সারাদনের রুটিন বুঝিয়ে দিয়ে 
এসেছে (“সময়মত ভাত খাবে” “আপেলটা 
নষ্ট কোরো না" 'বকেলে স্ট্রা্ডে একটু 
পায়গাঁর করবে মেয়েকে নিয়ে' 'কেউ খেশজ 
করতে এলে ফস কুরে যেন বলে বোসো না 
ফে.আজ ফিরবো না, এখনকার 'দনকাল 
ভাল নয়” )/ সব শুনে রুনা জবাব দিয়েছে, 
'তুমি না থাকলে খুব কন্ট হয়, আম টিকতে 
পারনা একদম । 

সুশান্ত পাইপের ধেশয়া ছাড়ছে আর 
আপনমনে বিড় বিড় করছে £ 'আমার বউ 
এখন তার বান্ধবীর সঙ্গে শাপং করছে আর 
আমি শালা এখন চূল্পহ চার করে পরনো 
কুটিরে যাব। বুঝাঁল 'কিছু ব্যাটা শুকদের ? 
অমল বলল, “পরনো কুটির মানে ? 
£'মানে আমার কনটিনেনট থেকে 
সদ্যপ্রত্যাগত বন্ধুবর শ্রীমান সৌগত সেনশর্মার 
বাড়ি! কি, চোখ কপালে তুলাল কেন? 
ভাবছিস সৌগতর 'লেকটেরাসের অতবড় 
বাড়িটা পর্ণকু্টির কি করে হল? কাম অন 
মারক দ্য স্পোলং, পর্ণ নয় 
আজ্ঞে হ্যা একটুখানি. পাতার 


পরনো দ্রীনসপ্যারেনীসতে ঘর ভারয়েছে সৌ 
দ্য লাকি চ্যাপ। রাত দশটা পর্যন্ত ওখানেই 
[কাটে আজকাল 
£ কেন? সুকম্পাকে তোর ভাল লাগে 
না আর ১ বাচ্চা দু'টোকে একটু কোমপানী 
[দিস না? 

£ খুস, ।ওসব সুকপ্পা টুকল্পা কি 
রকম জানস? সেই স্টূডেনট লাইফে 
'সিঙ্গাড়া চা খাওয়ার মত। তুই এখন সচাবতে 


আবরণও নেই । বিশুদ্ধ পরনোগ্রাফ আর . 


লহ চ্ক্রন্ব্ভান্র তারে 


পারিস বিকেলে লিঙ্গাড়া চা খাচ্ছিস? 
আমাদের ব্যাপার কি জানিস? হেই সূর্যের 
তেজ কমে গেল অমনি গরম চা কাঁফ 
অচল; তখন শুধু চুল্গ; আর ট্যাবলেট । 


আর হ্যা, কি একটা হাসির কথা বলি. 
যেন? 


বাচ্চাদের কোমপানী দেওয়া? 
বাচ্চাদের কোমপানী দেয় মাসি-ীপসিরা । 
সৌগত কি বলে জানিস? বলে আমাদের 
রাচ্চারা সব ওভারটাইমের । শাললা। তুই 
মুখ ঘোরা্ছিস কেন 2 কলেজে পেঁপে চুর 
করে করে সব তোরা পেঁপেসার হয়ে গেছিস । 
এটা শালা €সৌগত বলে। তোর কথা 
উঠলে বলে গরমেনট কলেজের পেঁপেসার । 
একেবারে পেঁপের মত সারবান। সমাজের 
পক্ষে বড় উপকারী-। কি সব বলিস যেন 
তোরা? মূল্যবোধ, শৃভবুদ্ধ, নিরাক্ষা, 
অনিষ্ট, প্রত্যয়, ভবিষা, অতলাস্ত। সাঁতাই 
বাংলা ভাষাটা একেবারে [হজড়ের মত। না 
সংস্কৃত না বাংলা । শালা এ ভাষায় খাস্ত 
করেও যুখ নেই ।” 

নৈহাটির বিশুদ্ধ র্াহ্মণ পাঁরবারে চল্লিশ 
বছর আগে জন্মেছিল এক দিব্যকান্তি শিশু। 
আদর্শবাদী শিক্ষক পিতা তার নাম রেখে- 
ছিলেন সুশান্তকুমার। জন্ম মান্র সৃতীন্র 
চীৎকারেই হয়ত শিগুটি প্রাতবাদ করোছল । 
এখন-চাল্লিশ বছরের সুশানট গ্যাংগুলি তার 
মেধাবী কীতিত্বসমুজ্জল ছান্রজীবনের এক 
অপরূপ ব্যঙ্গচঘ। অমলকান্ত কি করে 
ভুলবে যে ইংরাজ ও সংস্কৃতে লেটার পাওয়া 
এই ছেলে হুগলী মহাঁসন কলেজে তাকে 
কোনাদন আদ্িতীয় হতে দেয়নি? ইংরাজিতে 
প্রথম শ্রেণী পেয়ে অমলকাস্তি যখন স্বনির্বাঁচিত 
পেশা অধ্যাপনায় এল -তখন একই ফলাফল 
করে সুশান্ত গেল কমারাশয়াল ফারমে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মারীকনী কালচার, কীচা 
পয়সার বেওসা, দুনম্বরী রোজগার, দেশভাগের 
বিদুপ আর মদাসংস্কৃতি কখন চোরা পথে 
চুপিসারে কীভাবে সুশাস্তদের. অশান্ত করে 
দিয়েছে কে জানে » মূল্যবোধ শুডবুদধ প্রতায়- 


'জাতীয়, শব্গগুলির সঙ্গে মনুষ্যত্ব কর্তব্য 


মা্লাবোধ কথন ঘষা পয়সার মত অচল 
হয়ে গেল তা কেউ, ভারে ? 

আর ভালবাসাটা! _ সুশাস্তর জীবনে 
সুকপ্পার মতই অগ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । 
সুখী গৃহকোণে তেরছাভাবে ফোকাস ফেলছে 
পরনো বিলাস। অমলকাস্তি কেমন করে 
ভুলবে যে, সুকল্পাকে ভালবেসে সুশান্ত 
বিয়ে করেছিল । ম্যারেজ রোজসটারের সামনে 
সৌঁদন সুশাস্তর হাত যতখানি কেপেছিল 
উত্তেজনা ও উদ্বেগে আজকে সেই হাত 
তার চেয়ে দ্বিগুণ কাপে মাদক আর প্লাক 
অবসাদে । চা 'সঙ্গাড়া থেকে চুল্লু ট্যাবলেট । 


"নিজেদের মত একটা ভাল বাসা আজও 
'জোটোন। এই দুঃখ আছে। এখন আসন্ন 


অমলও রুনাকে ভালবেসে বিয়ে 
করোছিল। তাদের ভালবাসা; আছে তবে 


সন্ধায় নিয়নদাপত ল্যানসডাউন দিয়ে যেতে 
যেতে সুশাস্তর গাঁড়তে বসে, অমল ভাবল 
বুনাকে কি তার পুরানো লাগতে আরম্ত 
করবে, কোনাঁদন ? একধণাক শোনা ঘটনা 
মনে এল মনতাজের মত। বিশ্বাবদ্যালয়ের 
অধ্যাপক বন্ধু অসীম সেন বলেছিলেন বাড়তে 
ুনদরা শ্রী আছেন কিনতু একসকারশ্যনে কোন 
কোন্‌ ছাত্রীদের এবশেষ সঙ্গ' দেন। "স্ত্রীকে 
বলেছেন ? অমলের 'উত্তোজত "জিজ্ঞাসার 
জবাবে চিরপ্রেমিকের জবাব, “ও ইয়েস। 'শি 
ইজ ভোর স্পোরটিং। বলে এমন তো 
হতেই পারে । তোমার যা সুন্দর চেহারা ।” 

সৌদন-প্রান্তন ছাত্র প্রদীপ এক বান্ধবীকে 
নিয়ে বেড়াতে এসেছেল। চলে গেলে বুনা 
বললো, 'মেয়েটাকে কেমন দেখল ?' 

ভাল । বেস ব্রাইট, কেন বলোতো ? 

হাঁজিগ্যেস করলাম,তোমরা বিয়ে কোরছো 
কবে? কি বললো জানো? বললো, 
বিয়েঃ কেন? প্রিজ বোঁদ আমাদের 
একটু'আনন্দ ফুর্তি করতে নিন। লেট 
এনজয় আওয়ার সেলভম । 

£ এ কথার অর্থ বোঝেন ? 

মুখ টিপে হেসে রুনা বললো, 'অর্থ তো 
একটাই এবং সেটা খুব প্রাঞ্জল 1 ] 

স্টিয়ারিঙে ক্লান্ত হাত পাঁরত্ন্ত হতাশ 
বন্ধুকে দেখে অমলের বুকে বাথার ঢেউ খেলে 
গেল। আত্মপ্রবচনার মদে এখন শুধু 
অহংকারের ফেনা। চোখের ভাঁরুতায় ঘষা 
জীর্ণ এক পরাজয় তবু সঁটাকে চেপে 
রাখতে চাইছে এক. চেষ্টাকৃত চালবাজি। 
যেমন এখন হঠাৎ সে বলে উঠলো £ 'অম্লা 
তোর জন্যে কষ্ট হয়।. এখনও ধুতি পাঁরস । 
মদ খাসনা। 'দাঁর ছু'তে মানা কার 
মানাঃ বউয়ের । ফুঃ। ভাল কথা, তোরা 
বউকে কি করে চিরকাল ভালবেসে যাস 
বলতো ?” 

অমল বললো, “সুশান্ত গাড়ি থামা। 
আম. এষ্বনেই নামযেে 

সুশান্ত ব্রেক কষে স্টিল চশমার ফাক দিয়ে 
বাকা চোখে বললো, 'সৌক? কেন? -এ 
পাড়ার তোর বউয়ের কোন মাসী থাকে নাকি ?. 
কিংবা এ কি যেন.বলে? ইয়েস, ইয়েস। 
গিল্লির সই টগর ফুলটুল 7” 

সুশান্তর বিদুপের মত জালাময় খানিকটা 
কালো ধেশয়া ছেড়ে তার গাঁড় চলে গেল । 
প্রথম শীতের ধূসর বেদনায় ল্যানসডাউনে 
দাঁড়িয়ে অল মনে মনে বলে উঠলো, 'রুনা' 
আমার রুনি । আমাকে বাচাও।” [ 


নু ধু ১৪৮৪)৩ 


শিশু উপহার প্রকল্প 


যা! আপনার স্বপ্রকে করে সত্যি 
আপনার শিশুকে ইউনিটের একটি পারে আপনার শিশুর জন্য হয়তো একটি 
টি উরে ছোট ভাগ্য ও পেতে রয়েছে । 
এবং দশের শুণিতকে । র বয়সের 
বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন ব্যাংক/ 
সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপহারের পরিমাণও এজেন্ট রি 


বাড়তে থাকবে__ নিরাপদে, নির্ভাবনায়। 
একুশবছর বয়সে মেয়েদের আঠারো) সে 
দেখবে একটি বিরাট অংকের টাকা তার 
জন্য অপেক্ষা করছে-ঠিক যখন তার টাকার 
দরকার-_বিয়ে কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য৷ 


আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন-_ 


এ ছাড়াও প্রতোকের জন্য রয়েছে 
একটি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত আধিক সংস্থা) 

আকর্ষণীয় বোনাস-_লটারীতে নগদ ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১, 

পুরস্কার পাবার সুযোগ-__কে বলতে ফোন £ ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮, ২২-৮৭৯৫ 


সঞ্চয় গড়ে তুনুন-ইউনিটে ইউনিটে 


711-148/80 8৬7 


“তরুণ প্রেমিকের কঠিন _ গগো, বৌব যে এখনো ফেরেনি । 
রুঃমালের ফীজে শেষ - হল থাষ্টের পাশে এসে উদ্লেগের স্বরে বললেন 

& মা। বাবা তখন আড়মোড়া শুয়ে। শুনে 
তরুণী প্রেমিকার জীবন । - জন নন মি চে 


আঠারো বছরের তরুণী বের হয়তো । তাহলে বেলা দেড়টায় ফিরবে । 


খানক পরে আবার এলেন মা। সওয়া 
তা জদাস দু'টো বেজে গেছে । ভাতঘুম চোখের উত্তর 


হারার পর ঢু শুনলেন £₹ তুম খেয়ে নাওগে। 

স্পরুকে ভালবাসতো ।. শৈশব - / বেলা তিনটে। যাল্রা দলের নায়েক 
আসার টাইম হয়ে যাচ্ছে। পালার বই 
নেবে। ক্কাগজ কলম নিয়ে শেষ পাঁরচ্ছেদ 


থেকেই প্রণয় । হঠাৎ দুযোগ 


ঘানয়ে-এল প্রেমিকার জীবনে . লিখতে লিখতে হঠাত রঞ্জন দেবনাথের খেয়াল 
আট ডিসেমবর সোমবার হলো- মেয়ে ফিরেছে ি? গ্রীকে ডাকলেন । 
দুপুরে । হগল জেলার চন্দন- না, ফেরেনি । 
রি ৰঁ রঞ্জনবাবুও তখন চিন্তিত । কোথায় গেল 
25855 221 রী বোব ; কান্না কান্না গলায় দ্রী বললেন, 
জায়েনস বিলডিংসের দোতলা তুমি একবারটি যাওনা। কলেজের ঢৌহাদ্দি 
থেকেন্লান্রে আবিঙ্কৃুত হলো রঞ্জনবাবুর অচেনা । মেয়ে খুঁজে বের করবেন 
মৃতদেহ 1... খুনী প্রেমিকের 
আজজসমপণের পর পুলিশ এ বিশ্বজিৎ দিংহ 
যায় ঘটনাস্থলে ।” রর 
ককরে? 
ব 1505] 
২ সংবাদপত্রে নর মেজাঁদই বোনের সন্ধানে গেলেন । 
খবরের সার ওটুকুই ৷ আমা- প্রিয়নগরের অনীতার সঙ্গে পথে দেখা ।* সে 
দের খবরের শুরু এন পরই। বেবির ক্লাস মেট। সকাল ন'টায় কলেজের 
শান্ত কে£ বেবি কি সত্যিই ্ রা সামনে বোবকে সে দেখেছে । কথাও বলেছে । 


নিখোজ সংবাদ ইতিমধ্যে চাউর। 
তার প্রেমিকা £ কবে তাদের পাড়ার কেউ এসে অভয় দেন, বোধহয় 


পরিচয়. £ বয়সে কে বড় £ সিনেমা দেখতে গিয়েছে । উদ্যমীরা সাইকেল 
ওরা কি ক্লাস মেট £ কেন রব চেপে ছোটেন বোবর বন্ধুদের বাড়। কেউ 
বেবি খুন হলো £- শান্ত কি হাসপাতালে । এক ফাকে শান্তর বাঁড়তেও 

নি ঘুরে এলেন দুই প্রাতবেশী ॥ শাস্তও নেই। 
নিজেই ধরা দিয়েছে £ সাড়ে ্ সূর্ধ ভুবতেই জেঠতুতো দাদা থানায় গাঁসং 
স্পাচ ঘণ্টা সে কোথায় ছিল £ - ভায়ৌর করে এলেন । 


এতে ত্রিভুজ প্রেমের ব্যাপার রঞ্জনবাবুর তখন বদ্ধমূল ধারণা_কৈউ 


ছিল কি নে বোবকে জোর করে আটকে রেখেছে। 
হি রা যানড একজনের ফিসাঁফস মন্তব্য শোনা গেল £ 
সন্ধ্যা হলেই ফাকা হয়ে যায় 


নিশ্চয় শান্তই ওকে নিয়ে পালিয়েছে । রি 
কেন £ 


ঙ 
ঘটনার জায়গা ঘুরে, 

বেবির ডায়েরির পাতা উলটে, 
শান্তর চিঠি পড়ে. পাওয়া 
গিয়েছে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য। 
লশ, স্থানীয় বাসিন্দা এমন 
সংশ্লিষ্ট . পরিবারের 
আনুষজনের সঙ্গে দীঘক্ষণ 
কথা বলে মিলেছে অনেক 

ভাকথিত কাহিনী 


শি ইজ ডেড 


_আমি শ্যামলীকে খুন করেছি । 

রাড পৌনে আটটা । চন্দননগর থানায় 
ডিউটি আঁফসার সাব-ইনেসপেকটার পিনাকী 
উপাধ্যায়। মাথা নিচু করে টেবিলে কাজ 
করছিলেন । কথাটা শুনেই চমকে উঠলেন । 
মুখ তুলে তাকালেন । ূ 

সামনে এক তরুণ। সে আবার বলে : 
আমাদের ক্লাসের শ্যামলীকে মেরে গলায় 
বুমাল বেঁধে এসেছি। কলেজের দোতলায় 
সিঁড়িতে । 

স্বঘোষিত খুনী। পিনাকীবাবু বিস্মিত । 
তরুণটি 'নার্ধকার । সোয়েটারে আঙুল ঘষে 


যেখানে খুন হয়েছিলো বৌব, সায্নেনস রকের আঁভশপ্ত সেই স্থান 
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১৯৮০ সালের শুরুতে জেঠতুতো দাদা 
টোবিল ভায়োর উপহার দেন শ্যামলীকে। 
ডায়োর লেখা ছিল শ্যামলীর প্রিয় ব্যাপার । 
মুখে কখনো যা বলতে পারোন তাও সে লিখে 
রেখেছে । তার লেখার সময় ছিল রাতে 
খাওয়া দাওয়ার পর। এ বছর তার ডায়োরর 
প্রধান ছার শান্তই ।- পাতার পর পাতা শুধু 
তার ক্লথা। লাল, নীল, কালো এ তিন 
রঙের কালিতে শ্যামলী লিখেছে । ডায়েরির 
কয়েকটি পাতা ফ/কাও আছে। ডায়েরির 
কিছু অংশ হ 
১৬ জানুয়ারি, বুধবার 

“শ'আমার জন্য, পড়ার জন্য শান্তর অনেক 
চিন্তা। হ্যা, বন্ধুই বটে। এত্তাঁদন ওর ভাল- 
বাসা নীরব ছিল। এখন সেটা প্রকট হয়ে 
উঠেছে । আম নিজেকে অনেক বিশ্লেষণ 
করোছ। শান্তর প্রাত আমার সহানুভূতি 
ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু ও আমাকে 
অন্ধের মতো ভালবাসে 1.” 


১৯ জানুয়ারি, শনিবার 
“কলেজে ক্লাসে বসে নেগেটিভ চাইলাম 4 
দিলনা। আমি আবার চাইলাম । দল 
না। বোঝালাম নেগেটিভ দেওয়া সম্ভব নয়। 
কিন্তু ও আমাকে ভালবাসার কথা শোনাতে 
লাগল "৮ 
১৯ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার 
“শৃনজের সঙ্গে, শান্তর সঙ্গে দিনের পর 
দিন অভিনয় করে চলেছি। এ আভনয়ে 
যে দিন ছেদ পড়বে, যখন জানতে চাইবে কেন 
আমি ওর সঙ্গে প্রতারণা করলাম, তখন কি 
জবাব দেব আম জান না। কি অন্ধ বিশ্বাস 
ওর। বিশ্বাস করতে চায় না, আম ওর সঙ্গে 
অভিনয় কার। ও আমার মধ্যে কি দেখেছে 
ষার জন্য ওর এত বিশ্বাম 2.. 
২৫ যারচ, মঙ্গলবার 
“কাল প্রায় সারা দিনটা শান্ত আমাদের 


আমার নাম তাপস দেবনাথ । 
আমাকে নিয়ে 
দেখাতে পারবো, কোথায় শ্যামলী । 
বেবিই শ্যামলী । কিছুক্ষণ আগে তার 
মাঁসং িপোরট থানার ডায়েরিতে লেখা 
হয়েছে ॥ ভালো করে কালিও শুকোয়নি। 
খবর পেয়ে ছুটে এলেন সারকেল ইনস- 


সে জানায় ৪ 
বাড়তে শান্ত বলে ডাকে। 


চলুন। 


পেকটার গোপাল হোড়। এসে.গেলেন এস- 
ভিও-বি কে মজুমদার, এস ডি পিও 
_আর পি সিং। নাইট কলেজের ইনচারজ 
প্রফেসারকেও আনা হলো । 

থানার পাশেই কলেজ । এক 'মানটের 
পথ । সদলবলে তারা সায়েনস বিলাডিং-এর 
দোতলায় উঠলেন। ছাদে যাবার 'সীড়ির 
মুখেই লুটিয়ে শ্যামলী । চাদর ঢাকা । চাদর 
সারয়ে সঙ্গের । ট্রান্তার বললেন £ র্শইজ 
ডেড। শাস্তও দীড়িয়ে। চোখ দুটো যেন 
পাথরের । 


শ্যামলীর ডায়েরি 


বিশেষ প্রতিনিধি 


খড় ছিল। সেটা আমি সহ্য করতে পাঁর 

ব। সদ্ধেবেলা-আবার 'জরুরী' কথা বলবে 

লে এল। কিন্তু ওর আচরণ আমাকে মরিয়া 
তুলোছল। রাত ৯ টার: পর শান্ত 

গেল 7.7 

১ এপরিল, দোমবার 


, '“সতুঁদি চিন্তদার সামনেই বললো, শাশু 
বলেছে, আমাদের বাড়ি না এলে ও পড়া ছেড়ে 
দ্রনে। ওঃ, কি: করে আমি মুন্ত পাব ওর 
কাছ থেকে চিন্তা.করি | 


২৪ যে, শনিবার 


. আজ দুপুরে. একটা নাটক হয়েছে 'ভুল 
ত্বংক'। হুবহু ম্লিল আছে শীস্তর সঙ্গে। 
রক্কের মূল্য আছে, তাই শাস্তর সঙ্গে আম 
বন্ধুত্ব শেষ করে দিতে পারান। পারব না 
ক্লামি। সমরদা বলেছেন, কিন্তু আমি পারছি 
না। নিঃসঙ্গ হয়ে মানুষ বাচতে পারে না।-* 
১৬.ভ্বল, সোমৰার 

শশবুকে দিয়ে ফটোটা পাঠিয়েছে কিন্তু 
নেগেটিভটা দেয়ীন। এবার আমার আসল 
মৃর্ত দেখতে পাবে । ছলে, বলে, কৌশলে 
যেমন করে হোক কাজ হাসিল করে নিই । 
তারপর দেখব ওর মোটিভ । হ্যা, ওর সম্পূর্ণ 
গোটিভ আমার সঙ্গে প্রেম করে 1... 


২৭ জুন, শুক্রবার 

“শান্ত আমাকে এত ভালোবেসে 
ফেলেছে যে আম অন্য কারও সঙ্গে কথা 
বললে তার হিধুসে হয়। পাছে ভালবাসা 
ভাগ হয়ে যায়। কস্তু আমি শত চেষ্টা 
করেও ওকে এতটুকুও ভালোবাসতে পাঁরান। 


ওাঁদকে বুড়ো শিবতলার সুশীল পল্লীতে 
এক গোমড়া হাবিলদার হাজির | গন্তীর স্বরে 
রঞ্জনবাবুকে ডাকলেন ॥ 

আপনার মেয়ের নাম কি? 

_ শ্যামলী । 

কলেজে কখন গেছে? 

সকালে । 

আসুন ও থানায় আছে। 

বেঞ্চ আছে আমার বোব ? 

সরকারিভাবে কোন কথা বলতে 
পার না। 

জীবনে যান বহু ট্রাজোড দৃশ্য লিখেছেন 
সেই 'অগ্রদূত' ছদ্মনামের রঞ্জন দেবনাথ 
আশংকায় কেপে উঠলেন । আর্তনাদের সুরে 
স্ীকে বললেন, আমার মন বলছে, বোব 
আমাদের বেঁচে নেই। ওর মরা মুখ আমি 
দেখতে পারবো না গো। 


থানায় গেলেন বড় ছেলে। ফিরে 


$ হ্যা, সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এখন তাও 
নেই।-" 


১ ভূলাই, মঙ্গলবার 


'কলেজে গেলেই সেই শান্তর সঙ্গে দেখা । 
ওর সঙ্গে গল্প করতে হবে। ওকে উৎসাহ 
'দিতে হবে । যেন আমার দায়। শামি যাঁদ 
ওকে সারয়ে দিই, তবে পড়া ছেড়ে দেবে। 
কিন্তু লাভ কি হবে তাতে; ৬্যমার.একটু 
সহানুভূতি পেলে বাঁদ ওর পড়া হয়, উন্নীত 
হয়, জীবনে প্রাতিষ্ঠা লাভ করে. তবে আর বড় 
পাওয়া কিছু নেই... 


৪ দেপটেমবর, বৃহস্পর্তব।র 


"পুরুষরা মনে করে মেয়েরা শুধু ভোগের 
বস্তু। ভাবে যখন খুঁশ যা খুঁশ তাই করা 
যায়। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ 
করলে বলপ্রয়োগ করে বাহাদুরী ফলায়। 
সুযোগের সদ্ধাবহার করতে ওদের একটুকুও 
বাধে না। তাসে মেয়েরা যেমন অবস্থায় 
থাকুক । এই তো আমাদের দেশের পুরুষের 
ছাব। ভাবতেও ঘৃণা হয়, এদের একজনকেই 
জীবনসঙ্গী. করতে হবে। যেহেতু আমি 
ভারতীয় রমণী।" 


১০ অকটোবর, শুক্রবার 

“আজ গেছছলাম । আজ শান্তর জন্মাদন। 
তাই ও খেতে চেয়েছিল আমার কাছে। |. 
বাড়তে অবশ্য পরে বলোছি আম। তবুও 
খানিকটা গলদ থেকে গেছে ।”*” 
৯২১ নভেমবর, শুক্রবার 

“বিকালে শাস্তর একটি চিঠি এসেছে 
ডাকে। গর এত সাহস হয়েছে ষে ডাকে 
চিঠি দিয়েছে আমাকে ৷ সামা ছাঁড়য়ে যাচ্ছে 
ও । কলেজ না খুললে ওকে শায়েস্তা করা 
যাবে না। ন্যাকামো আমার সহ্য হয় না। 
অনেক হয়েছে আর নয়। আমার ভাগ্য ভাল 
যে চিঠিতে অন] কিছু ছিল না। 


পেলেন আদরের বোনকে । কিন্তু সেভাবে 
কেউ পেতে চায় না। শোকার্ত দাদাকে 
সান্তৃনা দিয়ে তদন্তকারী আঁফসার জানালেন ঃ 
খুনী আত্মসমর্পণ করেছে । আপনার বোনের 


ক্লাসমেট শাস্ত। তা ওদের গধ্যে কবে থেকে 
মেলামেশা? 
শ্যামলীদি , “আপনি, 


রোগা ছিমছাম ছেলেটি প্রথম বোঁবদের: 
বাড়ি আসে ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি । 
বন্ধুদের সঙ্গে । সেই শুরু। 

চন্দননগর সরকার কো-এডুকেশন কলেজে 
বারো ক্লাস সায়েনসের ছাত্র ছেলেটি। 
শ্ামলীও একই সাবজেকট নিয়ে ভর্তি হয়। 
রঞঙ্জনবাবুর পাঁরবারের কেউ ইন্ুলের সীমানা 
ডিঙোয়নি । বোবির ইচ্ছা সে ডান্তার হবে। 


করেছি। 
চন্দননগর 


শান্ত সোদন ক্লাসে যায়ান। সে অপেক্ষায় 
ছিল কখন কলেজ শেষ হবে। শ্যামলীকে 
একা পাবে । তাকে জরুরী দরকার। তর 
সইছিল না। 

শ্যামলী প্রথমে তার সঙ্গে যেতে চায়ান। 
কীভেবে রাজী হল। ওরা দু'জনে গেল 
সায়েনস বিলডং-এর দোতলায় । মরনিং 
ক্লাস শেষ, ডে কলেজের নতুন সেসন শুরু 
হয়ান। ছাদে যাবার সীড় বড়ো নির্জন ॥ 
ওখানেই বসে ওয়া । 

প্রায় চার ঘণ্টা কথা হয়। কথাকাটা- 
কাটিও। একসময় শ্যামলী বলে উঠে, £ তোর 
জালায় এখানে আর থাকতে পারবো না। 
তুই বড়ো অশান্ত করছিস ভালো 
লাগছে না। 

শান্ত ঃ চল দু'জনে গালিয়ে যাই। 

শ্যাম ভেবে দেখি। আগে তুই 
আমাকে শাস্ততে থাকতে দে । 

শান্ত ঃ তুই তাহলে মরে গেলে শান্ত 
পাবি। 

শ্যামলী £ কি করে মার বল। কে 
মারবে £ 

শ্যামলীর মৃত্যুর দিনই রাতে চন্দননগর 
থানায় ঝানু আঁফসাররা শাস্তকে জেয়া 
করেন। রাত দশটা থেকে তিন ঘণ্টা। 


কয়েকদিন ক্লাস করেই বেবি বোঝে, এ 
রোগা ছেলেটি পড়াশোনায় ধেশ ভালো । 
ভার লেখাপড়ায় ওর সাহায্য কাজে দেবে। 


ছেলেটি তাপস দেবনাথ, শান্ত। থাকে 


লাগোয়া সরকার কলোনীতে । বোঁবির বাঁড় 
থেকে মিনিট পাচেক পথ । 
প্রথমদিকে শান্ত ডাকতো  "শ্যালীদ 


জাপনি ।' শ্যামলী আপাত্ত কয়োন। হোক না 
ক্লাস মেট, সেযে বয়সে মাস ছয়েক বড়ো । 
তাছাড়া শান্তর বড়দি অকালে মারা গিয়েছেন। 
এ ভেবেই বোধহয় দাদ ডাকে । 
শ্যামলীর সাইনাস অপারেশন হয়। পরে 
হপেনডিসাইটিসও | শরীরটা চিরকালই 
হুবলা। কিন্তু তার দৈনন্দিন জীবন ছকে 
বাধা। ভোর চারটেয় ঘুম শেষ । সওয়া দু'ঘণ্টা 
"দি তালডাংরা মোড় থেকে দু' নং বাসে 
তেপে কলেজের দিকে রওনা । সাধারণত 
নায়, প্র্াকটিকঠাল থাকলে সাড়ে বারোটা 
টায় বাড় ফেরা । তার হাত খরচা বরাদ্দ 
“হুল প্রাতীদন দু'টাকা। 
প্লান খাওয়া সেরে দুপুরে বইপত্তর নিয়ে 
বদ কখনো সেলাই । আন্ধ্যায় দার সঙ্গে 
প্রযাকটিস। সাতটা নাগাদ আসতেন 
ভট্টাচার্য, প্রাইভেট টিউটর । দেড় 


তার 


সাড়ে সতেরো বছরের তাপস দেবনাথ নিজেই থানায় ধরা দেয়। 
মৃতার দেহ,কোথায় তাও সে জানায় 
খানার অফিসাররা 


ইন্‌, কেন মারলাম 
ওকে! 


বিশেষ প্রতিনিধি 


এ সময়ের কথার বিবরণে জানা যায়, শাল 
সাতাই শ্যামলীর গলা টিপে ধরে। শ্যামলী 
জ্ঞান হারায়। যতক্ষণ না এলয়ে 'পড়ে গলা 
ধরে থাকে। 

শান্তর পকেটে ছিল শ্যামলীর রুমাল । 
সেটিই,দে শ্যামলীর গলায় সঙ্গোরে বাধে 
শ্যামলীর গায়ে চাদর ছিল। সেটি দিয়ে 
পরিপাটি করে সারা দেহ ঢেকে সে নেমে 
আসে। 

বেলা আড়াইটা। বাড় ফেরে। 
িকশায় । মনের অবস্থা কাহল। মা 
খেতে দেন। দু' গ্রাসও সুখে দিতে পারে না । 
শ্যামলীকে মনে পডে যায়। গা গুলয়ে 
উঠে। 

থাকতে না পেরে শান্ত মাকে সব বলে । 
তিনি বলেন, তোর যেখানে খুশী চলে যা। 
পাড়ার এক দাদাকেও ধরে । বলে আমাকে 
থানায় নিয়ে চলুন। তিনি রাজী হন না।, 


ঘণ্টা পড়াতেন । শীন্তও বিমানবাবুর বাড়িতে 
পড়তে ঘেত। মাসঢারমশাই চলে গেলে 
খেয়েদেয়ে রাত এগারটা পর্যন্ত আবার পড়া । 
ঘরকুনো স্বভাবের শ্যামলী । বিনা 
দরকারে কোথাও বের হতো না। মেজাঁদ 
শতদলকে ডাকতো “সতুি' । সেই বান্ধবী। 


ছেটে। খাটো কালো মেয়ে শ্যামলীর 
দারুণ ব্যক্তিত্ব । মানুষকে বড়ে। কাছে টানতো । 
শান্তর জাসা যাওয়ার শুরু পারচয়ের কয়েকাঁদন 
পরই 1 প্রথমাঁদকে বই নিতে, খাতা দিতে । 
পরে এমনিই । 

সতুদি ঠাটা করতেন, এই মানমুখো 
এসেছে রে। শ্যামলী উদ্ধার সুরে বলতো £ 
কিধে বলিস ও বড়ো গারব। বাবা 
সবাঞজ বেগে সংসার চালায়। মাও কাজে 
বাস্ত। বাড়িতে প্লেহ করারও কেউ নেই। 

ছেলেটা লাজুক লাজুক । খাটে উঠে 
বসতেও সংকোচ । আস্তে আস্তে কথা । 
মেজাঁদ কান পেতেছেন। ফী বলে ও? 
শুনেছেন, ক্লাসে কোন চ্যাপটার পড়ানো 
হলো, কোন প্রফেসর ভালো পড়াতে পারেন 
না, বিমানদা কেমন বোঝায় এসব গল্প । 
প্রাতির্রেশী এক বৌদ অবশ্য লক্ষ্য করেন £ 
'কেলে কুঁজো ছেলেটা মওকা পেলেই বেবির 


এরপর পুলিশী জিজ্াসাঝদে সে অনেক্র কথা বলে । 
নোট করেছেন, টেপরেকরডারেও ধরে রেখেছেন । 
স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই এই বিবরণী । 


বলে, আমি শ্যামলীকে খুন 


তাপসের 


বাঁড় থেকে বের হয় শাতখ গায়ে 
সোয়েটার চাপায় । গঙ্গার ধারে গিয়ে ঘোরে । 
ভাবে, আত্মহতা করবে । পারে না। ব্রান্তের 
মতো কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে। সে ঠিক করে, 


আত্মসমর্পণ করবে । তাই একা থানায় চলে 
আসে। 
কিন্তু শান্ত তার ভালবাসার জন 


শ্যামলীকে মারলো কেন ঃ শ্যামলীর বাবা 
রঞ্জন দেবনাথের দৃঢ় বিশ্বাস দুই কারণ £ এক' 
দে বুঝোঁছল, গারব বলে ওই গাঁরবারের 
মেয়েকে সে কখনো পাবেনা । দুই, নিজে 
পাবে না বলে যে অন্যের হাতে শ্যামলী চলে 
যাবে তাও হতে দেবে না । 

এক পুলিশ আঁফসারের মন্তব্য, ছেলেটি 
প্রথমে ভেবোছল বাঁড় থেকে পালানোয় 
মেয়েটিকে সে রাজী করাতে পারবে । তাই 
চার পাঁচ ঘণ্টা কথা বলে। কিন্তু সে বোঝে 
তার চিন্তায় কাজ হচ্ছেনা। তাই মেয়েটিকে 
গেইন করতে পারবে না এ হতাশায় ওই চরম 
কাও করে বসে । 

শ্যামলীর মৃত্যুর দিন রাতে শান্ত ছিল 
থানা হাজতে । এক পুশ অফিসার নিজের 
কানে শুনেছেন, ওই ছেলেটি অস্ফুট প্বরে 
নিজেকে ধিকার দিচ্ছে ৯ ইস্‌, কেন মারলাম 
ওকে! 


মুখের দিকে তাকিয়ে থারে। বড়ো তীব্র 
দৃষ্টি।' 


ও মানুষ হোক 


দিদি বিজলী একদিন বোনকে ঠীট্রা 
করেন £ শাস্তকে ভালোবাসস ? যোব হেসে 
ফেলোছল £ ও যে আমার চেয়ে ছোট । 
তবে শ্যামলীরও টান ছিল। শুধু বই 
নয় সে শান্তকে চুপিসারে দু'এক টাকা করে 
দিত। টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে । তালভাংরা 
মোড়ে অপেক্ষা করতো শান্ত। একসঙ্গে 
কলেজ যেত বাসে । ভাড়া গুনতো শ্যামলীই । 
শাস্ত আবদার করতো বোবিদি, খাওয়ান 1 
না বলা শ্যামলীর স্বভাব নয় ৷ শান্ত যখন যা 
চাইতো খাওয়াতো। পরে আবদার দাবির 
চা নেয়। প্রায়ই সে বলতো $ খেয়ে 
আসান । চোখ থেকে গগলস খুলে ভ্যানিটি 
নি 
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ডর 


ব্যাগ থেকে টাকা বের করা ছিল শ্যামলীর, 
রোজকার ঘটনা । 

এই সাহায্য দেবার কথা শ্যাগলীর্‌ 
ডায়েরিতে আছে ।*স১৫ অকটোঝর, ১৯৮০ 


৩ 


2 
রহ 
৬ 
নে 
টি 


৬ 


শান্তর চিঠি, বেবিকে 


22 0-80 
৪-০০.. 


বেবী, 

তুই আমাকে চিঠি লিখতে বারণ করোছিস 
কেন? তোর নাকি অস্মবধা আছে। বেশ, 
ভালো কথা ৷ 1কন্তু বেবী অনেক অসুবধাই 
তো আমার ,ভন্যে তোকে সইতে হচ্ছে আর 
একটু নয় করাব। তোর সাথে যে কিছু কথা 
বলব তারও উপায় নেই। অনেক অসুবিধা । 
কিন্তু কথা না বললেও ভাল লাগে না। 
পুরানো কথা বলে কি হবে। আজ তুই 
বুঝাব না। 

তোর কাছ থেকে আমি ?ক এমন চেয়েছি? 
এইটুকু শুধু করতে দে। আম তোর অপ্পাবধার 
কথা জানতে চাই না। আমার জন্যে এটুকু 
করাব নাঃ অনেক সগয় এমন অনেক কথা 
মনে হয় যা তোকে নাবলে পাঁরনা। 
আমারও সময় হয় না কিংবা তোর। তোর 
তো সময়ই নেই। কথা বলতে গিয়ে নানা 
বাধাবির্ । তাই তো তোকে 'াঁখ। বেবাঁ, 
আম তোকে না লিখে কিছুতেই শান্ত পাব 
শা। অন্তত আমার পড়াশুনার কথা ভেবে 
তুই আপান্ত কারস না, প্লীজ। ,এখন সব 
থেকে পড়াটাই বড় । আমার আর কি আছে 
বলঃ এটুকু ছাড়া আর কি পাব আঁম। 
কিন্তু আমার যে অনেক কিছুর অনেকটাই 
তোকে নিয়ে । তোর প্রভাবকে অন্বীকার করে 
তো কোন লাভ নেই। বেবী, মনটা হালকা 
রাখার জনেই আম লিখতে চাই । তুই আর 
আমায় বারণ কারস না। তোকে কিছু বলতে 
পারলে তো আর তা দরকারই হয় না কিনতু 


শুরুবার সে লেখে £ “আজ শান্তর জম্মাদন। 
তাই ও খেতে চেয়োছল আমার কাছে। 
বাড়তে অবশ্য পরে বলোছ আমি। তবুও 
খানিকটা গলদ থেকে গেছে ।' 

মাঝে মধ্যে শ্যাসলী রেগে যেত £ 'আমার 
কি রাজার গোলা আছে যে দেবো । শান্ত 
নীরব । শ্যামলীও তা দেখে জল। নিজেকে 
দায়ে রাখতে পারতো না। 

দেজাদ টাকা দিতে বারণ করেন । শ্যামলী 
বলে £ কি কার বল ? পাশের পাড়ায় থাকে । 
এক ক্লাসে পড়ে । দেখা হলেই চায়। না 
দিলে বিরন্ত করে। 

বাড়তে শাস্ত মাঝে মধ খাওয়া দাওয়া 
বন্ধ করে দিত. ওর মা শ্যামলীর কাছে খবর 
পাঠাতেন। শ্যামলী না গিয়ে পারেনি । 

শান্তর এ বাড়িতে আসা যাওয়া যখন 

1 সগয়ের বালাই ছিল না। ঘণ্টার 

শর ঘণ্টা দুজনে । ঘরে, ছাদে। আপানি 
তখন তুই, শ্যামলীদ শুধু বৌব। সতুদির মনে 
হয়োছল, ছেলেটার চাউীনতে তান্য খিদে ॥ 

রঞ্জনবাবু শাস্তকে গ্রাহ্র মধো আনতেন 


তুই নিজেই তো দেখতে পাস তা হচ্ছেনা। 
একটা শু নিয়ে তো আমায় থাকতে হবে । 
আর একটু মানয়েনে। তুই তো ভাল 
মানিয়ে নিতে পারিস। এটাও মেনে নে। 
অন্তত বন্ধুর (সাত্য কি 2) এই অনুরোধটুক 
রাখ । মনের উপর যে চাপ পড়ে-তা হয়তে৷ 
সহ) করতে পারি। তা ভুলে থাকার মতো 
উপায় আমার কাছে তাছে। কিন্তু আমিখে 
পড়তে পারব না। পার না, সেই উপায় 
করলে যে পড়া হবে না।-“পড়াশুনা না 
থাকলে আম এত ভাবতাম না। ভুলে 
থাকার মতে। বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়ার 
মত জিনিস তো আছেই । সেই যাদুকাঠি। 
যা আনে চির শাস্ত। আর অসুবিধা 

তোকে তো আঁম বলেছি সেটা তোর উপর 
নির্ভর করে। তুই তো এখনও ছোট না। 
তোর কি ইচ্ছা নেইকোন। তোর উপরই 
অনেক কিছু নির্ভর করে বেবী । আর যেখানে 
মিথ] নেই, অন্যায় নেই, পাপ নেই, কোন 
জটিলতা নেই সেখানে এত সমস্যা কেন 

আম চাই ভালোভাবে একটু লেখাপড়া করতে, 
আর সেটার জন্য আমার পাশে তোকে 
বিশেষভাবে পেতে ॥ সব না হলেও প্রধান 
জিনিসটাই তোর উপর নির্ভর করে। আর 
আমরা তো খার।প কিছু করছি না। বন্ধুকে 
কি বন্ধু চিঠি লিখতে পারে নাঃ তবে এত 
অসুবিধা কিসের? আর বন্ধু যাঁদ নাই হই। 
কলেজের সহপাঠী হিসাবেও তো আমি 
লিখতে পারি । এত গৌড়ামী ফিসের ? এটা 
তো তোর উপর পুরোপুরি নির্ভর করে। তোকে 
কি কেউ চিঠি লেখে না? বন্ধুর অধিকারেই 
আম লিখব। বেবী, তোর সহযোগীতা ছারা 
কিছু করতে পারব না। প্লীজ, আমার জন্য 
এইটুকু কর। আমাদের সহজ সম্পর্ককে 


জটিলতার মধ্যে কে আনে কেন আনবে 2 
সহজ বন্ধুর সম্পরকে কি এতই সন্দেহ, মিথ্যা, 
সমস $ বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো। 
অথচ চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি কত 
ব্যাপার । আমার চেয়ে তো তুই আরও 
ভালো দেখতে পাব মনে হয়। কারণ 
আমার চেয়ে তোর দেখার সুযোগ বেশি । 
ক'জনের সাথেই বা তেমন ভাবে মিশলাম | 

আম এটুকুই শুধু বলতে চাই কোন 
অন্যায় না করেও কেন এত সমস্যা তবে 
আমাদের । অথচ যখন সাত্য 'কছু ঘটে 
সকলেই চুপ থাকে । এর মানে আমাকে বলে 
দাবি? 

আসলে ঝাপারটা কি জানিস, আমরা 
ঠিক বন্ধুও না, আবার প্রেমিক প্রেমিকাও না। 
দুটোর একটাও নয় । তাই যদ হতাম তবে 
এত কিছু হোত না। বন্ধুই যাঁদ হতাম তবে 
সব কিছুতে এত নিষেধাজ্ঞা কেন? সকলের 
মেনে নিতে এত কষ্ট কেন? জানি কেন? 
কিন্তু একটা মিথ্যা ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করে 
লাভ কি? একি সাত্টাকে ভুলে থাকার 
অপচেষ্টা? না ক হুজুক প্রকৃতপক্ষে 
এটা একটা ভুয়ো সংঙ্কার, এটা” আমাদের 
মজ্জাগত, জন্মগত । সম্মানঃ নিশ্চয়ই 
অনেক বড় জনিস। কিন্তু হাসি পায় তখন 
সেখানে সম্মানহানীর কোন ভয় নেই অথচ 
সেখানেই নানা উৎপাঁড়নের ফলে, সুন্দর 
জানসটাই নষ্ট হয়। আমি দেখছি, 
মিথোটাকে নিয়ে মাতামাতি করে যেন 
সাতাটাকে ভুলে থাকা । সাঁতা গোপন করার 
চেষ্টা। এই সম্মান অসম্মান যেন একেক 
জনের মনের মত করে গড়ে তোলে । অবাক 
হই আমি যখন দেখি যেখানে সাতযাই সম্মান- 
হাঁনর আশঙ্কা (একজন ঘানষ্টতম মানুষের 


না। দেখতেন মুখ তুলে কথাও বলতে পারে 
না। ভেবেছিলেন, নিজের স্ট্যাটাস সম্পর্কে 
ছেলেটা কমপ্লেকসে ভোগে । 

পরে ঘন ঘন আসা যাওয়া তারও ভালো 
লাগোঁন। মেধাবী ছাত্র শুনে প্রথমে কিছু 
বলেনগান। গেয়েকে ডেকে একদিন [জিজ্ঞেস 
কয়েন, তুই টাকা, বই দিস কেন? মেয়ে 
জবাব দেয়, আমি চাই ওমানুষ হোক। 
আমার সাহাযো যাঁদ কেউ প্রাতিষ্ঠা পায় 
আপান্তি করবে বাবু ই 

১ জুলাই ১৯৮০। মঙ্গলবার । শ্যাগলী 
ভায়োরতে লিখেছে £ “আমার একটু সহানু- 
ভুত গেলে যাঁদ ওর পড়া হয়, উন্নতি হয়, 
জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে আর বড় 
পাওয়া কিছু নেই 1. 

কিন্তু বাবা পরে দেখোছিলেন, থাটে মুখ 
নিচু করে বোব কি লিখছে । পাশে বসে 
শান্ত। বোবর মুখের দিকে তাকিয়ে। 
র্জনবাবু থামতে না পেরে শান্তকে বলে 
ফেলেন £ 'গারবের ছেলে তুগি । লেখাপড়া 
করে বড় হবার দিকে মন দাও ।' ছেলেটি 


চুপ, মাথা নিচু । 

এতেও শান্তর কোন পাঁরবর্তন হয়নি। 
আসা যাওয়াও বন্ধ করোনি । রঞ্জনবাবু লক্ষ্য 
করেন, ছেলেটা আস্তে আস্তে খোলস ছেড়ে 
বৌরয়ে আসছে। ইতিমধ্যে শান্তর হিতৈষী 
পাড়ার 'চন্তবাবু শ্যামলীর কাছে আসেন । 
শাস্তকে প্রশ্রয় দিতে বারণ করেন । শ্যামলীর 
মাও বলেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অত কী কথা 
তোদের 2 

মেয়ে কষ্ট পাবে ভেবে সরাসাঁর কিছু না 
বলে তান শুনিয়ে শুনিয়ে জানিয়োছলেন £ 
“আমি বেবির বিয়ে দিয়ে দেবো ।' তার নজর 
এড়ায়ঞ্জি শান্তর নরম চোয়াল কাঠন হয়ে 
যাচ্ছে 


বেবি, তোকে 
আমি 
ভালবাসি 


শান্তর শ্যামলীর 
কিনতু দেখা সাক্ষা 


সেপটেমবর,+১৯৮০ । 
বাঁড় আসায় ছেদ পড়ে । 


কথার উপর 'ভীত্ত করে অবশ্য) সেটাকেই 
মানুষ দেখতে পায় না। সেটা থেকেই চোখ 
ফারয়ে থাকে । অবশ আমার ধারণা অন্য। 
এসব ক্ষেত্রে আম মনে কারি সম্মান অসম্মানের 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। এগুলো বলে তারাই, 
যাদের এ জিনিসটা নিয়ে মিথ ঠুনকো 
অহংকার আছে যায় ফোন অর্থ নেই, নেই 
কোন মূল্য। 

বেবাঁ, আমরা যাঁদ সাঁতা সি প্রেম 
করতাম তবে বোধ হয় কেউ এমন করে 
বলতো না। কেননা যাই হোক, এটাই যে 
হ্বাভাবক। কিন্তু কথাটা ভাবতে গেলে 
মনটা আমার 'বতৃষ্কায় ভয়ে ওঠে। ছিঃ, 
মানুষের মন কত ছোট তাই ভাবি। আর 
দেখাছ তো সবকিছু । প্রত্যক্ষ প্রমাণই 
পেলাম তার। প্রেম, প্রেম, প্রেম। সকলে 
যেন একটা কথাই জানে । অবশ্য কাউকে এ 
জন্যে দায়ী বরা যায় না। আমরা যে বারে 
বায়ে তাই করোছ। সবাকছুর পারণতিতে 
সেই যেন দুটো অক্ষর । শেষ পর্যন্ত সকলেই 
একটা পথে গেছে ।-- 

বেবী, তোকে বলোছলাম মনে আছে? 
আমার কাছে এমন কিছু সংগ্রহ আছে যা 
তোকে দেখাব বলছিলাম । হ্যা, জীবনের 
চলার পথে কু জানস সংগ্রহ করতে 

ক পেরেছি। কিছু জিনিস বিবেকের তাড়নায় 

নষ্ট করে ফেলোছি সম্প্রাতকালের কিছু 
জিনিস কিন্তু আজও আছে। বর্তমান অতীত 
মায়ে সামান) কিছু জানস কিন্তু তার দাম 
অনেক অনেক । যার দাম একটা সুন্দর--.ন৷ 
থাক। শিক্ষা, বিবেক, বিবেচনা বড় হিসেবী । 
একটুও হিসাব ছাড়া চলে না। চুলচেরা 
বিচার করে তবে কোন জানিস করতে চায় । 

তোর মনে আছে কিনা জানি না তবে 


মেলামেশা বন্ধ হয়নি। বাড়ির লোকেরা 
পারেনান। কলেজ যাবার পথে, ক্লাসে শুধু 
দু'জন । গঙ্গার ধারে বসে গল্প । শ্যামলীও 


বুঝোছল শান্তর সঙ্গে তার সম্পর্ক দ্ুত পালটে 
যাচ্ছে ॥ কী করবে সে? বাড়ির মনোভাব 
বুঝে সে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিতে 
থাকে। 


শান্ত ছাড়বে কেন2 সেব্যাগ থেকে 


ফটোর নেগেটিভ লুকিয়ে রাখে। শ্যামলী 
ভয়ে মরে। বলে,দেনারে ফটো নিয়ে 
কীকরাবঃ আমি তো আছি। 


বই, খাতাও এভাবে নিজের কবজায় রেখে 
দিত শাস্ত। সারেনডার করা ছাড়া শ্/মলীর 
পথ ছিল না। মনে ঝড়। 

শ্যামলী উপায় না দেখে শানস্তকে বলে £ 
তুই এরকম করলে সামনের মারচে পরীক্ষা 
দিয়েই দাদির ঝাড় চলে যাবো । ওখানেই 


পড়বো । 

শান্ত আরো অশান্ত । কাক ডোরে 
সাইকেল নিয়ে তালডাংরা মোড়ে, ক্লাসে 
শ্যামলীর ফাছাকাছি। যেখানেই শ্যামলী 


আম জানি, আর আম তা জানবই । বেবী 
যারা তেমন শিক্ষা পায়ান তাদের সাথে আমি 
কেন যেন কথাও বলতে পার না। ভাল 
লাগে না। [বিশেষ করে মেয়েদের কথা, এমন 
অনেক মেয়ের কথা জানি, যাদের কথা বলায় 
আড়ম্টুতা, কেমন যেন বোকা বোকা ভাব । 
আমি একদম সহ্য করতে পার না। আম 
কিন্তু ঠিক অশক্ষত বা লেখাপড়া নাজানা 
লোকের কথা বলাছ না, লেখাপড়া না 
শিখলেও বুদ্ধি থাকে, বিবেচনা থাকে আমি 
তাদের কথা বলছি না। আম যাদের কথা 
বলছি তাদের দেখা তুই পেয়োছস? পাঁবি। 
(অবশ্য আমি তেমন একজন )। 

আমি, একটি আত সাধারণ ছেলে । 
ভীরু, দুর্বল মন আমার । ( সকলে [তুই] তাই 
তো বলে)। আমার থেকেও যার 'আমাকে' 
বেশি জানে । কোন আসা নেই, আমার । 
জানি না কতখানি সত্যি। তবে আম শুধু 
জানি, উত্তাপেই বরফ গলে যায়। আগুনের 
আচ না পেলে বরফ যে কঠিনই. থাকে । 


আগুনেতে তো তাকে নরম, কোমল 
মনে হবেই । তখন আর আঘাত সইবার 
ক্ষমতা থাকে না। ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে 


যে উত্ভাপের কাছেই। বিস্তু এতেই কি শুধু 
প্রমাণ হয় তার আসল র্প। জান না। 
জানিনা কিছু তবু এই ছেলেটা অনেক 
অনেক দিনের অনেক ঘটনার অনেক দৃশ্যের 
পরত্ক্ষদশী। যার তুলনা নেই। পুরনো 
অথচ সুন্দর, মনোরম, আরও নতুন, চির নতুন ॥ 
প্র তো চিরদিনই স্বপ্ন। এ যে শুধু ক্ষণিকের 
সুখ ( সুখের শবপ্ন) আনে। বাস্তবে ভাবতে 
গেলে পেতে হয় শুধুই দুঃখ । 

অনেক দেখোছ, অনেক শুনোছ ভালো- 
বাসার কথা, ভাল লাগার কথা, এ মিথো 


সেখানেই হাজর সে । আশ যেন মেটে না। 
সকলে মুখ টিপে হাসে। শ্যামলীর বিরাস্ত 
চরমে । শান্তর ভুক্ষেপ নেই । 

শ্যামলীর উপেক্ষা তাকে আরো মায়া 
করে তোলে । শুরু করে চিঠি লেখা। প্রথম 
ক্লাসে, খাতার ফাকে গু'জে দেওয়া । শ্যামলী 
সেসব ছিড়ে দিত। এরপর ডাকে চিঠি। 
২২ অকটোবর ১৯৮০ তারথের চিঠিতে শান্ত 
যোবকে লিখেছে £ 'তুই আমাকে চিঠ 
লিখতে বারণ করেছিস কেন? তোর নাকি 
অসুবধাই আছে। বেশ ভালো বথা। কিন্তু 
বেবি অনেক অসুবধাই তো আমার জন্য 
তোকে সইতে হচ্ছে, আর একটু নয় করবি।” 

চিঠিতে সে আরও লেখে £ “কথা বলতে 
গিয়ে নানা বাধা বিঘ। তাই তো িখি। 
বোব, আমি তোকে না লিখে কিছুতেই শাস্তি 
পাব না।আমার যে অনেক কিছুরই অনেক- 
টাই তোকে নিয়ে । তোর গ্রভাবকে অস্বীকার 
করে তো লাভ নেই । ববি, মনটাকে হালকা 
রাখার জনই আমি লিখতে টাই তুই আর 
আমায় বারণ কারস না।--তোকে আমি ভাল- 


প্লেহের ফথা, সবাকছুই মিথ্যে বুলি ।* আমি 
শুনছি গাঢ় গলায় বলতে, 'তোর সঙ্গে একাঁদন 
কথা বঞ্গতে না পারলে থুফতেই পারব না।” 
কিংবা 'যতাঁদন থাকব তোর কথা ভুলব না 

মিথো সব মিথ্যে । কতগুলো "সাজানো বুলি 
আওযড়ানো | এগুলো ঘটনা । নিজের জীবনের 


সামান্য আভিজ্ঞতা । 
ভালবাসা ) প্লেহঃ মমতা? এর 


পিছনেও বুঝ কোন উদ্দেশ আছে) সে 
উদ্দেশ্য হয়তো মহান, পাঁবর। কিন্তু তবু 
তো উদ্দেশা | স্তর প্রতি দ্বামীর ভালোবাসার 
উদ্দেশ্য ক? কামনা-বাসনা । পাবি হান, 
স্বা্থহীন ভালোবাসা ? সে বুঝি মেয়ের প্রাত 
বাবার ভালোবাসা, প্নেহ। কোথায় যেন 
পড়েছিলাম 'কোন যুবতাঁ গ্রীকে তার যুবক 


স্বামী ভাল না বাসে'। স্থাভাবিক। 
জানিনা তোকে কেন এসব লিখলাম 


আর নয় এবার শেষ করব । আটটায় লিখতে 
বসোঁছ এখন দশটা । বেবী, আমি তোকে 
লিখোছ ॥। ইচ্ছা হলে যে কেউ দেখতে 
পারে। আম মনে কার এমন চিঠি বুঝি 
সবার জনাই । তবু তোকে দিলাম । অন্য 
কেউ হলেও আম এসবই লিখতাম । তোকে 
আমি ভালবাস । আমায় কেউ একজন 
বলোছল তোকে আম ?ি চোখে দোখ 2 
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মুহূর্তে আমার মাথায় অনেকগুলে৷ ভ্রমর 
একসঙ্গে গুনগুন করে উঠোছল । হুঃ, এটাই 
তো স্বাভাবিক যা ঘটেছে, ঘটছে, ঘটবে, 


ঘটাচ্ছে, ঘটিয়েছে, ঘটাবে । এছাড়া কেউ 
কিছু চিন্তাই করে না। মানুষ তো১ জানি 
তুই বুঝাঁব না কিছু। মনে হয় গ্রলাপ। 


ভালবাসা রইল । ইতি_শ্দ 
[চিঠির বাক্য গঠন ও বানান অবিকৃত 


রাখা হয়েছে_-সম্প্রাদক] 


বাসি। 
শান্তর চিঠি এলেই শ্যামলী যেত ছাদে । 
দু'চারটি বাদে সবগুলিই পুড়িয়ে দিত। মুত্যুর 
দিন সতেরো জাগে শেষ ভায়োর লিখেছে 
শ্যামলী । ২৯ নভেমবর ১৯৮০ শুরুবারের 
পাতায় আছে £ “বিকালে শান্তর একটি 
চিঠি এসেছে ডাকে । ওর এত সাহস হয়েছে 
যে ডাকে চিঠি দিয়েছে আমাকে। সামা 
ছাড়িয়ে যাচ্ছে ও। 
চিঠি লিখেও কোনো ফল লা দেখে শান্ত 
পুরনো কৌশল নেয়। বই আটকে রাখে। 
শ্যামলী ছোটো বোনকে পাঠায় শান্তর ঝাড়ি । 
সে খালি হাতে ফিরে আসে । বলে, অনোর 
হাতে দেবে না। 
শ্যামলীর মৃত্যুর আগের শুরুবার। শান্ত 
বই ফেরত দেবার আঁছলায়' »মলীর বাড়ি 
আসে । বেলা এগারটায়। ছিল টানা, 
ছুঘণ্টা। শ্যামলীর এদিন দুপুরে খাওয়াও 
হয়ান। 
মৃত্যুর আগের সন্ধ্যায় দিদি ও তার 
- ব্রান্বীর সঙ্গে স্থানীয় কৈরী সিনেমা হলে 


রী 


“দাদার কার্ড দেখতে যায় শ্যামলী | বইটি 
শাস্তর আগেই দেখা । তবু শ্ীমলীকে. দেখে 
সে এগিয়ে আসে । প্রকাশ্যে বাল, আমার 
টিকটও কাট । তোর সঙ্গে দেখবো । ধৈর্ধের 
শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শ্যামল্সী বলে উঠে £ তুই 
আমাকে জালিয়ে মারাছস কেন? শাস্ত 
হাসে। 


১০৩ 
সোঁদন আট ডিসেমবর, সোমবার ।" সাড়ে 

ছ'টা নাগাদ শ্যামলী বাঁড় থেকে বের হয়। 
নাইলন 'প্রনট শাড়ি, সবুজ ব্রাউজ, কানে 
ক ছুল, হাতে ঘাড়। কাধে সাইড ব্যাগ, গায়ে 
জল টা কালো গগলসটি এদিন সে.চোখে 


পয পালের রাডার ভা লা 

দুই বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করতে করতে সে 

5 ০৯ সকেলাে। গঙ্গার ধারে স্ট্যান্ডে 
&-১ | 

হঠাৎ উদ হয় শাস্ত। শ্যামলীকে 

ডাকে । বলে £ শোন, কথা :আছে। ভুরু 


কৃণ্চকে শ্যামলী জবাব দেয় হ এখানেই বল ।, 
শান্ত জানায় £ সবার সামনে বলা যাবে না। 

দু'জনে এগিয়ে যায় কলেজেয় ভিতরে । 
ঘাড় ঈষৎ ঘুরিয়ে বান্ধবীকে শ্যামলী বলে, 
কাল দেখা হবে। 


“যায় । 


[কু এদনটাই শ্যামলীর 'কাল' হয়ে 


শান্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে 
খুনের। ভারতীয় দণ্ডাবাধর ৩০২ ধারায়। 
পয়াদন চন্দননগর আদালতে তাকে হাজির 
করা হয়.। কেউ তার হয়ে জামিন চায়নি। 
এমনকি বাঁড়র বা পাঁরচিত কেউ থানায় 
আসোন। শান্ত এখন আছে হু'চুড়া কারাগারে । 


হুগাল জেলার সুন্দর প্রাচীন শহর চন্দন- 
নগরে মনোরম জায়গা হলো স্ট্যান্ড রোড । 


স্থানীয়রা বলেন, 'স্ট্যানড' | গঙ্গার ধারে এ 
এলাকাতেই কলেজ, কোরট, থানা । 


সন্ধার পর নিত্যদিন এ অপুল ভিড়ে 
উপচে-পড়ে ॥ মানুষ বশ জড়ো হয় জোড়ায় 
জোড়ায়। চন্দননগর সরকারি. কলেজের 
দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র প্রদীপ কুমার গুহ নিয়োগ 
কথায়, অন্তত যাট-সন্তর জোড়া এখানে ঘুরতে 
আসেন । হাওয়া খেতে, মনের কথা খুলে 
বলতে, 


কিন্তু শ্যামলী কাণ্ডের পর স্ট্যান্ড ফাকা । 
সূর্ধ ভূবলেই সারা এলাকা খাঁরখা। [বিশেষ 
করে মেয়েদের তো চোখেই পড়ে না। 


ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই থানার স- 
আই গোপাল হোড় জানালেন £ গারজেনয়া, 
এলারট হয়ে গিয়েছেন । আর মেয়েরা 
নিজেরাও ভয় পেয়েছে। [2 
আলোকচিত্র ঃ সৌগভ রায় বর্ণ 
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বন্তুতা শেষ হল। বস্তা আসন নিলেন । 
শ্রোতাদের মধ্যে একদল “সাধু সাধূ' বলে 
বস্তাকে অভিনন্দন জানালেন । কিন্তু মুহূর্তে 
পারবেশের  ভাব-গান্তীয গেল কেটে। 
শ্রোতাদের একদল সভা-সাঁমতির আত 
পাঁরচিত ঢঙে হাততালি দেওয়া শুরু করলেন। 
পোস্ত দল ভুকুটি ভরা চোখে এদের ?দকে 
ভকালেন। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ জুড়ে অস্বান্তি। 
কিন্তু কে শোনে কার কথা। হাততালির 
সপটি বাজতেই থাকল। 'সাধু সাধু, রব 
হথায় চাপা পড়ে গেল । 

বিশ্বভারতীয় সমাবর্তন" অনুষ্ঠানের এই 
ছবির সাক্ষী বর্তমান প্রতিবেদক । 
৯ সালে অনেক দিন পর পৌষমেলার 
য়ই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সমাবর্তন 
বের আয়োজন করেছিলেন । সেই 
বে ভাষণান্তে এ জটিল অবস্থা তোর 
হে যাচ্ছিল বারবার । বোঝাই যাচ্ছিল £ 
উপাস্থিত মানুষরা দু দলের । 'সাধৃ' 
নকারার। বিশ্বভারতীরই আবাসিক ছাত্র- 


ভিড় পৌষ মেলাকে নোতরা করে 


ময়দানে বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের উপ্টো দিকে 


ছাত্রী, কর্মী কিংবা শিক্ষক; আর হাততালি 
দেনেওয়ালারা বাইরের লোক যারা বিশ্ব- 
ভারতীর রীতি-পদ্ধাীত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল 
নয়-বরং বিশ্বভারতী ব্যাপারটা যাদের কাছে 
বেশ মজার । 

সমাবর্তনে ঢোকার জন্যে কারডের বাবদ্থা 
ছিল, পুলিশ ও স্চ্ছাসেবকদের কড়াকাঁড় 
ছিল, লোহার জাল দিয়ে নানা দিক ঘিরে 
দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মনে হয় প্রবেশ পথে 
কোন চোঁকং ছিল না। যে ইচ্ছে ঢুকে 
পড়েছে এবং আশেপাশের গাছে উঠে মজা 
দেখতে লেগে পড়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে এই 
ধরনের একাত্মতা কেউই পছন্দ করেন না 
বলে গাছ থেকে নেমে আসার জন্য তাদের 
বারবার অনুরোধ করা হয়; কিন্তু কে শোনে 
কার কথা । 

শাস্তনিকেতনের পৌষমেলা এখন মোটা- 
মুটি যা দাঁড়িয়েছে তা এই সমাবর্তনের ছবি 
থেকেই কিছুটা আচ করা যাবে। 

কেউ যাঁদ ধমকান, মশাই এত ধানাই 
পানাই দরকার কী, আসল কথাটা বলে 
ফেলুন। তাহলে তার উত্তর হবে £ কলকাতা 


১ % ৬৭ ১৮৪)৫ 


প্রতোকটির খেপে জোড়ায় জোড়ায় বসে 
আছে বিজ্ঞাপনসদৃশ/ তবুণতুরুণী। দুলে 
দুলে ঘুরে যাচ্ছে তাদের ববড চুল, চিকন 
শাড়ি ও ম্মাকস ফ্যাকটার মাথা গোমের মত 
মুখগুলি। তারই অদূরে ছেঁড়া হাফ পানট 
পরা সাওতাল বালকটি ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে মুখে 
আঙুল পুরে দেখছে সেই মজার যন্তর। 
তারই মা বেবী গ্রেনের চান মঞ্জার দিকে 
কিছুক্ষণ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে ভিড়ের মধো 
মিশে গেছে । 

পৌষমেলায় এখন রোজ অনুষ্ঠান বসে 
গানের, কবির লড়াই-এর, যাবার বা কথকতার। 
সে সব অনুষ্ঠানে ভিড় যাদের হয় তারা 
বিশেষ কেউ বাহরাগত নন । সবই আশে- 
পাশের গ্রাম থেকে জাসা। তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ অবাক বিস্ময়ে যাত্রার নায়কের 
লাফানি ঝীপানির দিকে তাকিয়ে আছে ॥ 
গোগ্রাসে গিলছে তার ভায়লগ । কেউবা 
কুঁকড়ে শুয়ে পড়েছে, নাক ডাকাচ্ছে নিশ্চিত 


মনে। 
'বিস্তু এই মেলাতেই ভিড় যোঁদন বোশ 


যে কোনো বাণজ্য বা ইনাঁজানয়ারং মেলা 


কেউ দেখে থাকলে তার আর পৌঁধমেলা 
দেখতে যাবার দরকার নেই। অকথ্য ভিড়, 


সেই একই কলকাত্তাই মুখগুীলর সমাবেশ 
] এবং শহরে কসমোলিটান সংস্কাতির হুল্লোড়। 
৮ যেকোন সময়েই যেখানেই -্াল-না কেন, 
২ সাজ-পোশাকের বাহার আর হুমড়ি খেয়ে 
শহুরে কীত্রম জীনস কেনার জন্য তাড়াহুড়ো, 
সব সেই একই ছাঁবি। স্টল বলতে প্র্যাসটিক 
ও পালথিনের খেলনাপাতি, চকর-বকর 
জামা প্যানট, কাম্মীরী শাল, গুজরাটী চাটান, 
চা, কাঁফ, সিঙাড়া, নিমকি, ব্রেসট কাটলেট 
আফগানী কাটলেট, চিকেন কাটলেট, [ফিস 
ফ্রাই, মোগলাই পরটা, শিককাবাব, এগ 
রোল, ফিস রোল, চিকেন রোল, বইপত, 
ম্যাগাজিন, সিগারেট, চুরুট, গ্রিটিংস কারড, 
সাইড ব্যাগ, চামড়ার টপ, ঝুটোমালা, গয়না, 
ছোলা ভাজা, বাদাম, মুঁড়ি, ফুচকা, আলু | মেলার মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণ ঘে"সে বসে পাঁরবেশন করছেন । এই বাড়াত ভিড় তোর 
কাবাল, ভেলপুর, বাটাটা পুরী, দৈ বড়া, | সারকাস, বেবী ট্রেন, কথা বলা আশ্চর্য পৃতুল করে অবশ্য বাহরাগতরাই । গ্রামীণ ভিড়ের 
পোরসেলিনের কাপ ডিস, ফুলের টব এইসব | আর চিডিয়াখানার আসর। এরা লোক পাশে তাদের বেমানান ভিড় বশ্য সব সময় 
পারচিত জিনিসেরই । আকর্ষণের শহুরে কায়দাই শ্রেষ্ঠ পথ বলে থাকে না এই যা রক্ষে। 

এখনকার পৌষমেলাকে দু'ভাগে ভাগ | নেনে নিয়েছে । ছোট্ট চিড়িয়াখানার মাচার (্িষণেলার সন্ধোবেলা থেকে শুরু হয় 
করা যায়। রাতে আর দিনে এই মেলার | ওপর বসানো রয়েছে একটা চামচে পাখি আর ক্যাসেট রেকরডার ও ফ্লাশ ক্যামেরার মেলা । 


হয় বুবতে হবে কলকাতার কোনো শৃন্যদাস 
বাউল বা সেই মাপের আর কেউ অনুষ্ঠান 


চেহারা পালটায় দিনের বেলা বাঁরভূমের | একটা ভারতীয় মর্কট শ্রেণীর বাদর ॥ বেচারা আর সে মেলা বসে বাউলদের মণ্ডপে । 
৯ | প্রাকৃতিক সৌন্দষ ঝলমলে রোদ আর সবুজের 1] প্রচণ্ড শীতে কুঁক'ড় মড়ার মত পড়ে আছে। সবাই এখন নতুন নতুন বাউল প্রাতিভা 
শি | সমারোহে বিভাসত হয়। তার মধ্যে লাল | তারই নিচে হ্যালোজেন আলোর তাঁর চোখ অন্বেষণে ব্ন্ত । তাই দিশি বিদেশী কাসেট 
4 ] ধুলো ওড়ে পায়ে পায়ে । সাজানো গোছানো | ধশধানির মধো প্যারালাল ট্রাউজারস ও রেকরডারের ভিড় । বাউল মওপে ভিড় 


& | স্টলের 'জানিসপত্রে সেই ধুলো পুরু হয়ে জমে । | বেলবটস শারট পাঁরাহত আধুনিক যুকাটি সবই শহ্রে। 'বদেশীও থাকেন। কেউ 
ই | চারাদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ । অত বিস্তৃত | ওয়াক টাক নিয়ে নেটে নেঠে কিশোরকুমারের ছাব তুলহেন ফটাফট, টেপ করছেন গম্ভীর 
52 স্থানও তখন মনে হয় অকুলান। রেকরড-গানের সঙ্গে লিপ দিচ্ছে। ভাবে । কেউবা গাজার মৌজে দুদনের জন 
৬ রাতে আনার মেলার চেহারা যায় বদলে । ক্ষুদে চাঁড়য়াথানা ও ক্ষুদে সারকাসের বাউলদের ইয়ারদোস্ত বনে গেছেন। আবার 


তখন শুরু হয় তারস্থরে হিন্দি গান। মাইকে | ঠিক পাশেই বিপুল বেগে ঘুর্ণত হচ্ছে সেই শহরে ফিরে গিয়ে লেজার ঘশটা, 
প্রসারিত এই গান দিগাঁবদিকে ছড়িয়ে যায়। | বিশ্লাকাত বৈদ্যৃতক নাগরদোলা । তার ক্রোডট ডে'বট করা কিংবা হিন্দি সিনেমার 


একটা টীকটের জন্য হনো৷ হয়ে ফেরা । 

অথচ তারই পাশে রয়েছে পার গাজীদের 
হণ্ুপ। যেহেতু পীরের গান এখনও পর্যস্ত 
কোন শহুরে পাবালাসটি পায়নি তাই সেখানে 
সামানাতম ভিড়ও নেই । পাঁর গাজীরা আপন 
মনে গান গায় “আল্লার দৌয়া জয়নাল 
আবোদন। কেউ শোনে না সেই গ্রামীণ 
সুরসমৃদ্ধ, একটি লোহার সঙ্গে আর একটি 
লোহার পাত বাঁজয়ে তালমেলানো সরল 
গান। মেলা শেষ হবার আগেই সেই পীর 
গাজীরা কোথায় যেন নীরবে মিলিয়ে যান, 
পড়ে থাকে শুধু তাদের ফাকা মওপটি । 


সাওতালদের ক্রীড়া ও শারীর প্রদর্শন এই 
মেলার একটা বড় আকর্ণ। মেলার সাঠে 
দুপুরবেলা খেলা জমে ওঠে । ভিড় সেখানেও 
বাহরাগতদেরই বেশি। একটি সীওতাল 
বালক কেবলই 'বদভ্যাস বশে সাঠের মধ্যে থুথু 


ফেলছে । তার আঁভিভাবক স্থানীয় একজন 
এভাবে থুথু ফেলতে বারণ করছে । একজন 
'ড়ো গোছের মাঝি নিজভাষায় বলে ওঠে, 


] 
৷ ফ্যাল, থুথু ফেলে ফেলে বাবুদের জায়গা নোংরা 
দে। তার কথা শুনে খো হোকরে 
1 হেসে ওঠে উপস্থিত সব সীওতাল মেয়ে- 
' পুরুবই । 

মেলার শেষাঁদনে মাঠে বাঁজ পোড়ানোর 
ধম । সে একটা দেখার মতো অনুষ্ঠান। 


। করে 


কন্তু রাঁশ রাশি বাস আর মোটরকার জমে 
। সেইসব হঠাৎ আগন্তুক গাড়ির মাথায় 
বসে বেতের টুপ পরা যুবক-যুবতীর 
পৌষমেলায় এই বাজি পোড়ানো একটা 
'খযোগা ঘটনা । বাজ আসে কাছেই 
ল গ্রাম থেকে । টেপা মাঁলর পাঁরবার এই 
তৈরি করে নিজেদের উদ্যোগে এবং 
'ত উন্নতমানের । 
পৌষমেলায় শহুরে ভিড় শুধু এর চারত্রের 
তিকর তা-ই নয়, পারবেশকেও অত্যন্ত 
করে তোলে । প্রকাশ্য স্থানে ভাড় 
হে গোল হয়ে ঘিরে বসে যুবকেরা, পচাই 


খায় আর হুল্লোড় করে। তাছাড়া এখানকার 
আঁদবাসী সাওতাল রমুণীরা এখন যে কিছু 
কিছু আদম ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন 
তাও এই বহিরাগতদের জন্যই । 

সাওতাল পাড়ায় যাবার একটা গে“পন 
রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে । অনেকেই এখন 
জেনে গেছে সাওতাল পাড়ায় চোলাই মদ ও 
নারী পাওয়া যায়। পৌষগেলার সময় এই 
গমনাগমন ধেন আরও বেড়ে যায় । যেকোন 
মেলায়ই যেমন সব ব্যবসার রমরমা ,তেমন 
আদিম বাবসারও । 

মাঠে থুথু ফেলা নিয়ে সাওতালদের যে 
প্রাতিক্রিয়। তা যুন্তহীন নয় এর থেকেই বোঝা 
যাবে। একটা ফৌড়া শরীরে ফুটে উঠেছে 
মানে রস্তে পনের আশংকা রয়েছে। 


শাস্তনিকেতন বা বিশ্বভারতীর যারা 
সাঁত্যকারের হিতাকাক্ষা, তারা পৌষখেলার 
এই অধঃপতন এবং সেই সঙ্গে আশেপাশের 
জনজীবনের আঁভযোগ সম্পর্কে অনেক কিছুই 
জানেন। 

বোলপুর এবং তার আশপাশের অগ্চল 
চিরকালই সাওতাল জনপদ হিসেবে স্বীকৃত । 
একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষু্ন হলে পুরনো বাসন্দা 
যারা তারা চিরকালই ক্ষুন্ধ ও শঙ্কিত হয়ে 
ওঠে। এর ওপর নবাগত বা বাঁহরাগতরা 
যাঁদ আগ্রাসক ও শক্তিশালী হয় তবে পুরণো 
বাসন্দরা সুযোগের অপেক্ষা করে। সে 
হিসেবে যাঁদ কোনদিন দেখা যায় আশপাশের 
সাওতালদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর কোন সংঘাত 
ঘটেছে তবে আশ্চর্ষের কিছু থাকবে না । 

পৌধমেলার আদর্শ এবং বিগ্বভারতীর 
গঠনের নীতি রবীন্দ্রনাথের কাছে একাস্মভাবে 
জড়িয়োছিল। শ্ান্তানকেতনে প্রত্যেক বছর 
৭ পৌষ মেলা বসে। এই তাঁরখে মেলা 
বসার একটা ইতিহাস আছে । সেই হাতহাস 
অনুধাবন করলে বোঝা যাবে এই মেলার 
প্রকৃত তাৎপর্য কীঁ। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার পাঁর- 
বারিক জগিদারী কালীগ্রামে কাজ সেরে 
কলকাতা ফিরাছলেন। পদ্মায় যাতায়াত 
তখন ছিল স্বাভাবিক ঘটনা । পুল এক 
ভৈরবমূর্তি মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলল মুহূর্তে 
পদ্া ফুলে ফুলে উঠছে ঘনঘন। তারই মধো 
মাঝিরা আর সাহস না করে নদীতীরে নৌকো 
বেঁধে দিল । কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বহুদিন বাড়ি 
ছাড়া । তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে 
হবে। ফলে মাঁঝিদের তিনি সেই বর্ষার 


মধ্যেই নৌকো ছাড়বার হুকুম দিলেন । মাবি 
নৌকো ছেড়ে ঘনঘোর দুষোগের মধ্যেই তা 
পার করে নিয়ে এল । শুধু তাই নয়, অনাদক 
থেকে আসা মাঁঝদেরও সে ভরসা দল, 'ভয় 
“নাই, চলে যান ।" 

এই নিশ্চিত আত্মসমর্পণ থেকেই দেবেন্দ্র- 
নাথ বুঝলেন ঈশ্বর সবন্রগা্মী এবং তার কোন 
শরার এবং শ্রাতমা নেই। সেই নৈবন্ুক 
ঈশ্বরের ধারণা তাকে রাজা রামমোহন রায়ের 
্রাহ্মধরমের প্রীতি আকৃষ্ট করল এবং ১৭৬৫ 
স্কৈর ৭ পৌষ তান ব্রুধর্ম গ্রহণ করলেন । 

এর ঠিক দুবর পর অর্থাৎ ৬৭-র ৭ পৌষ 
] আরও ৫০০ জন র্রাহ্ধর্ম গ্রহণ করলেন । 
র্ সমস্ত ছড়ানো 1ছিটোন ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের এক 
জায়গায় নিয়ে আসার ফলে দেবেন্দ্রনাথ 
ক্রু ভাবলেন এই 1দনটিকে স্মরণীয় করে রাখার 
জন্য নগরের বাইরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মেলা 
হলে ভালো হয়। এই উপলক্ষেই পলতার 
অন্যপারে গোরটির বাগানে সবাইকে নিমস্তরণ 
করলেন দেবেন্দ্রনাথ এবং নিজে. নৌকো ভাড়া 
করে সেখানে নিয়ে গেলেন ॥ 

এখানে সকালবেলা সৃোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
বন্ধের জয়ধবাঁন আরঞু হল । ফলফুল শোভিত 
বৃক্ষচছাযায়মুস্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা হল ॥ 

-এই অনাবিল ঈশ্বরপ্রীতর মেলাই 
পরবতাঁকালে শাস্তানকেতনে স্থানান্তরিত হয় । 
রবীন্দ্রনাথ নিপ্রে এই ৭ পোঁষকে স্মরণ করে 
বলেছেন, 'মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই 
আশ্রম বনস্পীতিতে আজ আমাদের জন্য 
ফলচে, এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর 
বংশীয়দের জনা.ফলতেই চলবে ।” তার আরও 
বন্তবা, (মহ্র্ষির ৭ পৌষের) 'দাঁক্ষা ভিতরে 
থেকে তার জীবনকে ধনীগৃহের শ্রস্তর-কঠিন 
আচ্ছাদন ' থেকে সব দেশ সব কালের দিকে 
উদঘাটিত করে দিয়েছে । এই সেই এই পৌষ 
এই শাস্তীনকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং 
এখনও '্রাতাঁদন একে সৃষ্টি করে তুলচে।" 

১৩৬৮ আষাঢ় সংখায় প্রবাসীতে বিশ্ব- 
ভারতীর প্রান্জন ছাত্র ও কা -সুজিতকৃমার 
মুখোপাধ্যায় বিখোছলেন, 'জগতে এমন কাব 
| আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন কি, যান 


/পর্ির্তন ২০ 


একই সঙ্গে যুগপৎ দুই মহাকাব্য সৃষ্টি করে 
গেছেন 2 


শীবস্থভারতী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মহা-” 


কাবা,ভাবষ্য জগৎ এর জনোও তাকে চিরকাল 
স্মরণ করবে ।  অথেয়ং বিশ্বভারতী । যন্র 
বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম ।' এখানে সাতাই সারা 
পৃথিবীকে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দর- 
নাথ ॥ হিন্দু মুসলমান 1খ বুস্টান পার্শাঁ 
সকল স্থানের সকল ধর্মের শিক্ষক ও ছান্রের 
আগমন হয়োছিল এখানে । জিয়াউন্দীন, 
মোফজ্জল হায়দর, সৈয়দ মুজতবা. আলা, ব্হ্ধ- 
বান্ধব, এনড্রুজ, 1পিয়ারসন, এলমহাসট সকলে 
জড় হয়োছলেন বিশ্বকে এক আধারে সমবেত 


করার জন্য । 
কিন্তু এর চেয়েও এগিয়ে ভেবোছিলেন 


রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী একটা প্রাচীর তুলে 
জ্ঞানের আরাধনা করবে, চারপাশের গ্রামগ্ুলির 
সঙ্গে তার কোন সংযোগ থাকবে না এটা তানি 
ভাবতেই পারতেন না । বিশ্বভারতীর জ্ঞানের 
আলো যাতে আদিবাসী গ্রামগুলকেও 
আলোকিত করে তোলে তার জন্য তিনি 
পাঠভবন, 'বিদ্যাভবন, 1শক্ষাভবন, সঙ্গীতভবন 
ও কলাভবনের্‌জঙ্গে সঙ্গে শ্রীলিকেতনও গড়ে 
তোলেন । 

এই শ্রী।নকেতনে গ্রামের সাধারণ মানুষদের 
পুশথগত বিদ্যার সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা 
দেবার চেষ্টা শুরু হল। শাানকেতনের 
তিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ, গৌর- 
গোপাল ঘোষ এবং সন্তোষকুমর চিল্ব গ্রাম- 
বাসীদের স্বাস্থ! এবং জীবিকার উপায় খুজে 
বের করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কতৃক নিবুন্ত হন। 
পরে এই দায়িত্বভার নেন তরুণ ইংরেঞ্জ 
িওনারদ কে এলমহাসঁট । 

তখন এই আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের উজ্জল 
উপাস্থাততে ৭ পৌষ শ্ান্তানকেতনের মাঠে 
যে মেলা বসত তারও একটা আদর্শ ছিল। 
রবীন্দ্রনাথ যে কোন মেলাকেই গালিত হবার, 
একে অপরকে জানার সুযোগ বলে মনে 
করতেন । অথচ কালে কলে এই জানার 
সুযোগটা নিজেকে জানানোর সুযোগে এসে 
দাঁড়িয়েছে। 

বিশ্বভারতী কুমশ তার আকার বাড়িয়ে 
চলেছে। কিন্তু আকার বাড়াতে গেলে পাশের 
গ্লামগুলিতে তাকে ঢুকে পড়তেই হবে । রবীন্দ্র- 
নাথের মহান আদর্শ-লালিত এই বিশ্বাবদ্যালয় 
ভাও করতে বাধ্য হচ্ছে। ফল পাঁরণাতি তখন 
একটাই-_পুরনো বাসিন্দাদের ?পছু হটা। 

কেন্দ্রীয় বিশ্বীবদ্যালয় হবার পর নানা 
কারণে এই আকার বাড়ছে ঠিকই কন্তু সেই 
সঙ্গে আশপাশের গ্রামগলকেও তা অসম্ভুষ্ট 
করে তুলছে । ফলে ভবিষ/তে বৈরীভাব দেখা 
'দেওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সে কারণেই 
মেলায় ইদানীং সাগুতাল ও গ্রামীণ মানুষের 
উপাস্থীত কমে আসছে, বাড়ছে শহুরে যানুষে 
ভিড়। 
তখনকার যারা আশ্রমিক তাদের ম ॥ 


অনেকেই এখনও জীবত এবং শাস্তানকেতনেই 
বসবাস করেন। তখনকার মেলা সম্পকে 
এই রকম একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ভার প্বপল্লার 
বাড়তে বসেছিলেন চুপচাপ । ভান আর 
এখনকার মেলা সম্পর্কে আগ্রহী নন। 
আগেকার মেলার বণনা দিতে গিয়ে বললেন, 
সেসব দন ছিল আলাদা, রবীন্দ্রনাথ নিজে 
মাঝে মাঝে সেই মেলায় এসে হাজির হতেন, 
খৃস্টোপাসনার দিন নিজে উপাসনা মান্দরে 


ভাষণ দিতেন । 
৭ পৌষের মেলায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় সময়ই 


উপাস্থিত থাকার চেষ্ট। করতেন । একবার 
সগ্ভবত 1ছলেন না। সেটা ১৯০৬ খুষ্টাব্দে। 
তান শিলাইদহ থেকেই শুনলেন মহ! -অসুদ্থ 
হয়ে পড়েছেন । শিলাইদহ থেকে সোজা 
রবীন্দ্রনাথ জোড়াসীকো চলে যান। মহার্য 
অবশা মারা যান ৬ মাঘ। রবীন্দ্রনাথ সে 
সময়টুকু জোড়াসাকোতেই ছিলেন । মহর্ষির 
মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ শ্ান্তানকেতনে গিয়ে 
সেখানকার দায়িত্বভার পুরোপুঁর নিজের হাতে 


তুলে নেন। 
গান্ধীজী যখন মহাত্মা হনান তখন একবার 


শাস্তীনকেতনে এসোঁছলেন।- এই সময়ই 
তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতবষে কাজ 
করাটাই একটা বিশেষ কর্ম । এখনকার এই 
কর্মহীন ছুটির আবহাওয়া তোর “তখনকার 
পৌষমেলারও উন্দেশা ছিল না। নিরস্তর 
জানাবোধা বা হৃদয়্রম করাই তার মূলকথ। 
হিসেবে স্বীকার করা হতো । 
শান্তানকেতনের যে পদস্লন, শ্রীণিকেওনের [| 
যে বিচ্যাত তার.সঙ্গে এখনকার পৌষমেলারও 


এই চাঁরাত্রক অধঃপতন । 
আগেকার সেই কাঠের ছোট ছোট 


নাগরদোলার জায়গা নিয়েছে বৈদুঠতক 
'বিশালাকীতি নাগরদোলা/ আগেকার সেই পাটি 
বাছয়ে সাওতাল দোকানগুলির জায়গা নিয়েছে 
ফুট বাই ফুটের ছোট ঝড় ভাড়া করা স্টল, 
মাটির হাড়কুঁড়ি, কাঠের বাসনপত্তর, কাঠের 
চরণ, গোলেকাবলী, সচিত্র প্রেমপত্র আর 
আরব) রজনীর জাগা নিয়েছে চিলডেনস বুক 
দ্রাসটের ঝকঝকে বই। এরা কেউ হারিয়ে 
গেছে কিংবা সসম্কোচে জায়গা করে নিয়েছে 


মেলার মাঠের শেষে । 
পারব্তন সব ক্ষেত্রেই স্থাভাবক | চিতই 


যখন বদলে যায় তখন তো তাকে আর 
পারবর্তন বলেন্না। সীওতাল ও গ্রামীণ 
জীবনের ক্রম-পারবর্তন এই ৭ পৌষের দিনে 
দেখা যাক্স না। ভা দেখা গেলে এই জাবন- 
পদ্ধাতর ৭৯ বছরের ধারাবাহিকতা বোঝা 
যেত। কিন্তু সাওতাল ও গ্রামীণ জনজীবনই 
এখানে নেই, বদলে গিয়ে তা দীঁড়য়েছে 
শহরেরই এক বিকৃত ও মফদ্বুলী পারচয়ে । 
এটা কেউ 1ক চেয়োছিলেন £ 


ছাতমতলা-_অতীতে যেমন ছিল 


এখন থেকে ৭৯ বছর 
আগেকার পৌষ সংখ্যা তত্বৃ- 
বোধিনীর পাতায় শাঁন্তানকেতনের 
্র্বিদ্যালয় সম্বন্ধে'লেখা আছে $ 
“মোটের উপর ছেলেরা এখানে আনন্দে 
থাকে । বতুতে ঝতুতে তাহাদের উৎসব হয়, 
তাহারা সঙ্গীত, অভিনয় প্রভাতির দ্বারা ঝতুর 
সম্ধ্ধনা কারয়া থাকে. তাহারা বাহিরে পড়ে, 
তরু-সোদর ও লতা-ভাঁগনীদের সঙ্গে গায়ে 
গায়ে মাশিয়া থাকে । গানে, গণ্পে, পড়ায়, 
খেলাধুলায় আমোদ-প্রমোদে তাহাদের আনন্দে 
দিন কাটে। তাহাদের এই আনন্দই আশ্রমের 
সকলের চেয়ে বড় লাভ ।" 
পিতৃদেব মহর্ষির শাঁন্তীনকেতন আশ্রমে 
পু রবীন্দ্রনাথ এসে প্রাচীন ভারতের 
 হপোবনের আদর্শে খুললেন 'বু্ষচর্াশ্রম' নামে 
বিদ্যালয় (৭ই পৌষ ১৩০৮ বাংলা )। এর 
১০ বছর আগের ৭ পৌষে শাস্তানকেতনে 
হ্বাপিত হয়োছল রক্ষমন্দির (১২৯৮) । মন্দির 
| প্রাত্ঠার ৪৮ বছর আগের ৭ পৌষে 
' রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ বরা্ধ্মে দাঁ্ষা 
হহণ করোছলেন (১২৫০)। ব্ষমনত্র-সাধনে 
স্কল হতে পেরেছিলেন বলে দেবেন্দ্রনাথ 


১ শান্তিনিকেতন ঃ 


চিত্তরঞ্জন দেব 


০ ১০০৯৩ ৩ 
পরিচিত হলেন মহর্ষির্‌পে। ব্রত সাধন 


স্থাড়া মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় না। ব্রহ্ষমন্ত্- 
সাধনের জন্য আশ্রমের প্রয়োজন । শিশৃকাল 
থেকে ব্ষচর্যরতের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্ক্মমন্্র- 
সাধন করতে হয় । সেজনা রবীন্দ্রনাথ স্থাপন 
করলেন ব্রহ্ষচ্াশ্রম-বিদ্যালয় ॥ 

র্ষমন্ত্র-সাধন প্রসঙ্গেই মহর্ধির প্রথম 
পরিচয় হয় ভুবনভাঙার নির্জন প্রান্তরে 
ছাতমতলার সঙ্গে । রায়পুরের ভন্ত-জমিদারের 
কাছে কুঁড়ি বিধ্য জমি নিয়ে তান এখানে 
একটি সুরমা বাগান ও পাকাবাড়ি .রচনা- করে 
তার নাম দেন 'শান্তানকেতন' (১৮৬৪)। 
রক্ধ-সাধনার জন্য মহার্য তার শান্তীনকেতন 
সবসাধারণকে উৎসর্গ করেন (১৮৮৮) ॥ তার 
পরবতাঁ ঘটনার মধ্যে [বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
রকষমন্দির প্রতিষ্ঠার ঘটনা । 


অরীত চিত 


ব্চর্যাশ্রমের 
অধ্যাপক (বঙ্গীয়-শব্দকোষ 
খ্যাত ) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি £ 
“৬ পৌষ রবিবারে সকালের গাড়িতে 
বড়দাদার সাঁহত শাস্তিনকেতনে উপাস্থিত 
হইলাম । তখন মাঠের পথে যাতায়াত চলিত। 
শ্রীযুক্ত দ্িজেন্্রনাথ ঠাকুর আমার আগে আগে 
এই পথে আসিয়াছিলেন। সকালে ও 


-বৈকালে অনেক মানাগণ্য ব্রা্ম-অতাথি ও 


মহার্ধির আত্মীয়স্বজন আ.সয়াছিলেন। পাত 
শিবনাথ শান্ী, প্রিয়নাথ শীল্তী, প্রতাপচন্দ্ 
মজুমদার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আতিথি। 
সকলকে সমিতি অভার্থনায় সম্মানিত ও 
প্রীত করিয়াছিলেন ছিজেন্্নাথ ।-. 
"আশ্রমের দেবদারুবীথিকার দক্ষিণে একটি 
সুবৃহৎ তাবৃতে ও দ্বিতল আতাঁথশালায় 
(বর্তমান শান্তিনকেতন গৃহ) আতাথদের 
বাসম্থান না্দষ্ট হইয়াছিল 1... 
'আতাথশালায় সংকীর্ভন আরগ্ভ হইল । 
বেহালা হইতে আগত কয়েকজন র্ষবন্ধু- 
গায়ক মৃদঙ্গযোগে প্রাণভরে আজ গান 
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তবে হ্াণ পাবে, ভবে আর নাহ ভয়'-_-গান 
গাহিতে গাহিতে ধারে ধাঁরে মন্দিরের পানে 


শা্তানকেতনের ছাগ্ছাতীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 


অগ্রসর হইতে লাগলেন, অন্য আতাথগণ 
'বিনীতভাবে ভান্তপৃৰক গায়কদলের অনুসরণ 
কারয়া মন্দিরহ্ধারে উপাচ্থিত হইলেন । 
সংকীর্তন বন্ধ হইল। দ্বিজেন্্রনাথ প্রাতষ্ঠাপত্র 
লইয়া দ্বারে অবস্থান কারতোঁছিলেন। তিনি 
প্রতিষ্ঠাপত্রে লিখিত আশ্রমে উপাসা-উপাসকের 
কতবাতা স্বাভাবিক' সুস্পষ্ট উচ্চকণ্ঠে পাঠ 
কারয়া সকলকে শুনাইলেন। পরে দ্বার 
উদঘাটিত হইল । মান্দরে প্রবেশপূরবক দণ্ডায়- 


প্রধান আচার্য দ্বিজেন্দরনাগ-্রীযুক্ চিন্তামাণ 
চট্টোপাধ্যায় গ্ পাঁওত অছ্যুতানন্দ স্থামীর 
| সাহত বেদীতে আসন গ্রহণপূর্বক উপাসনা 
সুসম্পন্ন করিয়া তৎকালোচিত বন্তৃতায়.সকলের 
ত্ীপ্তসাধন ও প্রাতষ্ঠাকার্য সমাপ্ত করিলেন ॥ 
পরে পাঁওত শিবনাথ শান, প্রিয়নাথ শান্ী, 
শ্রীষুনত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতায় সকলের 
সন্তোষ সাধন কারয়াছিলেন।-.. 

প্রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতে যোগদান কাঁরয়া 
গীঁতমাধুধে স্কেচতুগণকে বিমোহিত কাঁরয়া- 
ছিলেন 1”. 

“আশ্রমে: অবস্থানের সময় মহর্ষি (যে) 
নিভৃত বোঁদকায় উপাস্য অনস্তদেবের ধ্যান- 
ধারণা কারতেন ( সেই ) ,সপ্তপর্ণমূলের স্বন্ধ- 
দেশে ধাতুফলকে “কর তার নাম গান' এই 
গীতাংখ লিখিত ছিল। িবনাথ শাস্ত্রী 
প্রিয়নাথ শান্ী প্রভৃতি ভন্তগন মন্দিরে 
উপাসনান্তে এই পবিন্ব *বেদীমূলে উপস্থিত 
হইলেন। এই সময়ে কয়েকজন গায়ক এ 
গানটি সম্পূর্ণ গাইয়া সকলকে প্রীত কারয়া- 
ছিলেন ।..* 

বেলা প্রহরে নিমাস্্ত অধ্যাপকগণের 
বিদায়ের সময় উপাস্থৃত হইল। ইহারা 
সকলেই উপাসনার সময় উপাস্থিত ছিলেন। 
পাত হেমচন্্র বদ্যারকরমহাশয় ষোগ্যতানুসারে 
পাথেয় ও অর্থদান কাঁরয়া অধ্যাপকগণকে 
প্রীত ও সম্মানীত কারয়াছিলেন।... 


পৃ পরিবতন ২২ 


মান হইয়া সকলে অর্চনা পাঠ কারলেন-।- 


কারিয়া সূললিত গাঁতমার্গে সকলের মনোরঞ্জন 
কাঁরয়াছেন।" 

শান্তনিকেতনে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর 
প্রীত বংসর সাম্বংসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে 
আসছে ৭ পৌষের পুণ্য দিনে । তন্তবোধনী 
পত্রিকায় (১৮১৭ শক মাঘ ) পন্টম সাহবং- 
সারকের মুদ্রিত বিবরণে দেখা যায়_ 

“বীরভাঁমির সৃবিস্তীর্ণ প্রান্তর, নির্মল 
শ্রভাতকাল, নানার্প তরুরাজ-বিরাজিত 
সুপ্রশ্তর উদ্যান, শীতের মৃদুমন্দ সুশীতল বায় 
সমন্তই ব্রন্ধে মন সমাহিত করিবার অনুকূল । 
সবপ্রথম ঘণ্টারব হইল। তখন সকলে 
বদ্ধোপাসনার জন প্রস্তুত হইলেন এবং 
শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অগ্রবর্তী 
কারয়া মঙ্গল-গাঁত গাঁহতে গাহতে মান্দির 
প্রদাক্ষণ কাঁরলেন ॥" 

“অনন্তর সমস্ত প্রান্তর মুখারত করিয়া 
শঙ্খধবান হইল। মন্দির মধ্যে সুপ্রশস্ত 
ধ্পাধারে সুগান্ধ ধূপ প্রধৃমিত হইতে লাগিল । 
পরে আচার্ষেরা বেদী গ্রহণ কাঁরলে হদ্ধাস্পদ 
শ্রীযুক্ত হেযচন্দ্র চক্রবর্তী সকলকে উদ্বোধিত 
কাঁরলেন।-..' 

'অনস্তর-সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল । 
মান্দরের  সোপান-পরম্পরায় বহুসংখাক 
ভোজ্য সুসাজ্জত ছিল । শ্রন্ধাস্পদ রবীন্দ্বাবৃ 
তথায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বাঁলয়া ভোজ্যোৎ- 
সর্গ কারলেন, অদ্য পৌষ মাসের সপ্তম দিবসে 
রহষপ্রীতিকামনায় এই সমস্ত সবস্ত্র ভোজঃ 
অনাথ দীন দুঃখী ও আতুরদিগের উদ্দেশে 
উৎসৃষ্ট হইল ।--- 


“এ বৎসর প্রার্থীর সংখ্যাও যথেষ্ট উদ্যানভূমিতে ইকানার্ঈত সৃপ্রশস্ত একটি 


হইয়াছিল ।-. 

শীদবা দিপ্রহর। টততর্দিকে দোকান পসার 
বাঁসয়াছে এবং স্থানীয় লোকে উৎসবক্ষেত্ 
পারপূর্ণ হইয়াছে । এ সময় সাধারণের হৃদয়ের 
সুশক্ষার উদ্দেশে রাজা শ্রীবংসের উপাখ্যান 
গীত হইয়াছিল। সংসারের আনিতাতা এবং 
রাজা শ্রীবংসের ধর্মের জন রাজানাশ, স্তী- 
পুরাদির সহিত বিচ্ছেদ, এবং দ্বাদশ বৎসর 
বনবাস প্রভাতি দারুণ কষ্ট আবচলিতভাবে 


সহা করা, এই সমস্ত করুণরযোন্দীপক্ত 
শীতাভিনয়ে অনেকেরই অশ্রুপাত 
হইয়াছিল ।--' 


'অনস্তর র্তসন্ধায় আকাশ সুরাজিত এবং 


পণ্চম সান্বংসারকের বিবরণে. দোকান- 
পসারের উল্লেখ প্রমাণ করে যে, ওই সময় 
থেকে শাস্তনকেতনে ৭ পৌষের মেলার 
সৃ্পাত। শান্তীনকেতনের নবম সাম্বংসারক 
উৎসবেও, অনুরূপ মেলার পরিবেশ লক্ষ্য] 
করা যায়। ৯৮২১ শকের মাঘ সংখ্যা 
তত্ববোধিনী নিস্রোন্ত চিত তুলে ধরেছেন £ 

এরাঘি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল। 
মঠধারী স্থামীজী প্রকাও ঘণ্টারব সহকারে 
ঘন ঘন শঙ্খধ্বান করিতে লাগলেন । 
ধ্পধূনার সুগন্ধ আশ্রমপ্রদেশ আমোদিত কায়া 
তুলিল। আমরা দলবন্ধ হইয়া সমদ্ধবরে 'আখিল 
রক্ষাগুপতি' এই বন্দনাগীত গাঁহতে গাহিতে 
নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত পথ দিয়া 
সর্বাগ্রে ব্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম 1 

নবম সাস্বংসারকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
অনুষ্ঠান আশ্রমে রক্ষাবদযালয়-গৃহের দ্বারোদৃ- 
ঘাটন।  প্রতাক্ষদর্শা লিখেছেন £ “এবারে 


গৃহ ( ব্মান__পাঠভবন) দেখিতে পাইলাম । 
তাহা ব্রদ্ধাবদ্যালয়। তাহার সোপানে 
পূর্ণকন্ত। নানাবধ পর্রপুস্পে তাহার্রীসোন্দধ 
আরও বার্ধত হইয়াছে । এন ব্ন্ধীবদগা 
প্রচারের জন্য গৃহ প্রাতষ্ঠা হইবে । ভান্তভাজন 
রত বাবু সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সম্মুখে 
দয়াওমান হইয়া প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এইরূপ 
কাহলেন ই 

“প্রভাতে ঈশ্বরোপাসনা সমাপন কারয়া 
আমরা এক্ষণে এই রক্বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা 
কারবার জনা এখানে সমাগত হইয়া । 
এদেশে ব্যায়াম-শিক্ষার স্থান আছে, জ্ঞান- 
শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়াদ আছে, কিন্তু যেখানে 
অধ্যাত্মীবদ্যা অধীত হইতে পারে, এরুপ কোন 
স্থান নাই । সেইজন্যই এই অনুকূল স্থানে 
এই ব্ক্াবদ্যালয় প্রাতিার উদ্যোগ হইতেছে। 
ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা কাঁরয়া আম এই 
রক্ষা 'ঢালয় প্রমুন্ত করিয়া দিলাম 1... 

“আবার কাঁতন কাঁরতে কাঁরতে সকলে 
সপ্তপর্ণমূজে উপাস্থিত হইলাম ॥। তথায় 
প্রস্তরানার্ঘত একটি. সাধনবেদী আছে। 
বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র যেন এক 
মহাপুরুষকে দৌখতে পাইলাম । মনে মনে 
ডাহার্চে প্রাণপাততপূর্বক সমস্থরে সকলে “কর 
ভার নাম গান' এই গানটি গাহতে 
লাগলাম -.. 

'ঞাঁদকে যাত্রাভনয় আরন্ত হইয়াছে । 
আভিনয়ের বিষয় কাবগুরু বাল্সীকি। আমরা 
অনেকক্ষণ দোখতে ছিলাম ।--- 


স্ড্ এ সময় উদ্যানের বহিঃগ্রদেশ লোকে) 


লোকারণ্য ।-নানাবধ দোকানপসীর বাঁসিয়াছে। 
উদ্যানের ভিতর শ্বামীজী একন্থছলে 
দাড়াইয়াছেন। তাহার চতুর্দিকে লোক। 
তানি সাধারণে ব্রা্মধরম প্রচার করতেছেন 1... 

মন্দির-প্রাতষ্ঠার একাদশ সাম্বংসারকের 
[বিবরণে তন্্ববোধিনী পান্রকা দলখেছেন £ 

“নসাধ্যায়ান্ত উপাসনা সমাপ্র ও সঙ্গীত 
হইলে অনাথ দীনাঁরদ্রীদগের জন্য প্রভূত 
। অন্ন-বন্ত্র উপসর্গ করা হইল । পরে সংকীর্তন 
1 দয়াময় দীনবন্ধু, চাহ করুণা নয়নে-.. 


| বাহ হইলাম । খুব জনতা । বেশ ক্রয়- 


"পরে আমরা মেলা দোখবার জন্য ' 


বিক্ুয় চলিতেছে । বাউল সম্প্রদায় নৃতাগীত 
কারতেছে॥। চাঁরাদকে যেন আনন্দের 
বাজার । আমরা এই জনতা ভেদ করিয়া 
রহ্ষবিদ্যালয়ে প্রবেশ কারলাম ৷ তথায় আঁতি 
অপূর্ব দৃশ্য । কতকগুলি বালুক ক্ষৌম বস্ত্র 
পাঁরধান কাঁরয়া বিনীভাবে উপবিষ্ট হইয়াছে। 
আমরাণ্ড ব্যাপার দোৌখবার জন্য বাঁসয়া 
গেলাম। দৌঁখলাম স্বপ্রথমে ভান্তভাজন 
শ্রীবুস্ত বাবু সতোত্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় 
সম্বন্ধে কিছ বাললেন। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবদিগকে নিক্োস্ত প্রকারে 
র্ষত্ষে দীক্ষিত কারলেন_ 

“সু নমো ব্রদ্ধণে। ঝতং বাঁদষ্যাম। 
সত্যং বাঁদষ্যাম। তন্মামবতু । তছস্তারমবতু। 
অবতু মামু । অবতু বস্তার । ও শান্তিঃ 
শান্তি শান্তিঃ ।-- 

'রুহ্ধকে নমস্কার । ঝত বালব। সত্য 
বালব। তানি আমাকে রক্ষা করুন । তিনি 
বন্তাকে রক্ষা করুন । আমাকে রক্ষা করুন। 
বন্ত'কে রক্ষা করুন ।-. 

'আমার নিকট ব্রহ্ষচারগণ আসুন। 
বহ্ষচারগণ দম সাধন করুন। ব্রদ্ধচারগণ 
শম লাভ করুন। আম যেন লোকে যশস্বী 
হই। আম যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 
হই। হে বন্ধের এইবর্ষ, তুমি আমাতে প্রবেশ 
কর। হে: ত্রন্মের এম্বর্য, সহস্রশাখা যে 
তম তোমাতে আম আপন;কে পাব কর । 
জল যের্প নিনরস্থানে যায়, হে. বিধাত 
সেইর্প রর্ষগারগণ সর্বাদক হইতে আমার 
সমীপে আসুন। তুমি আশ্রয়, আমাকে 
আলোকিত কর, আমাকে আঁধকার কর 1”. 

বহ্ষসারগণ সম্মথে উপনীতে হইলে 
কাহলেন, 'সহ নৌ যশঃ সহ নৌ বুহ্ষাবচ্চসমূ । 
আমরা একত্রে বশলাভ কার, আমরা একতে 
রহ্ষতেজ প্রাপ্ত হই।' 

রহ্ষগারগণ কহিলেন, “হে ব্র্পতে, আমি 
বুতপালন কারব। তোমার নিকট প্রার্থনা 
কার যেন আমি সমর্থ হই। আমি যেন 
অসত্য হইতে সত্যে উপনীত হই । আমার 
শরীর উপযুক্ত হউক । আমার জিহ্বা অতান্ত 
মধুরভাষণী হউক। আমি যেন কর্ণে বহু 
শ্রবণ কার। যে জ্ঞানের কথা শ্রবণ কাঁরব 


৮০০০ 
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_ পরস্পরকে যেন 'বদ্ধেষ না কার। 


তাহা” যেন রক্ষা কারতে পারি। না] 
আমাদের উভয়কে” আচার্য ও শিষাকে রক্ষা 
করুন তান আম্রদের উভয়কে ভোগ 
করুন । আমরা উভয়ে যেন বীধধ প্রাপ্ত হই। 
আমাদের উভয়ের জ্ঞান 'অধীত হউক । আমরা 
গু শান্তঃ 
শাম্তঃ শাস্তিঃ। 

পরে ছান্রগণের প্রীত এই উপদেশশীদলেন £ 
“হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল 
আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে 
যথার্থ বড় ছল--তখন এখানকার লোকেরা 
বার ছিলেন। তাহারাই আমাদের পূর্বপুরুষ ॥ 
তারা বড় হয়োছলেন কি গুণে ১ তারা 
সত্যকে সবচেয়ে বড় বলে 'জানতেন__ 
মিথ্যার কাছে তারা মাথা নিচু করেননি । সত্য 
কি তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন ঠারা 
কঠিন তপস্যা করতেন । তারা অভয় ছিলেন, 
ধর্ম ছাড়া আর কিছুকে ভর করতেন না। 
তারা সকলের মঙ্গলের জন্য. ভালর জন্যে 
চিন্তা করতেন । আমাদের পূর্বপুরুষের কিরূপ 
শিক্ষা ও ত্তত অবলম্বন করতেন $ তারা 
বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে 'নর্জনে গুরুর বাড়িতে 
যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে ?নজেকে 
সংযত করে থাকতে হত । গুরুকে একাস্তমনে 
ভান্ত করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন । 
গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, 
পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই, সাজসর্জ্র 
বড়মানুষী কিছুমাত্র নেই । সমস্ত মনের সমস্ত 
চেষ্টা কেবল শিক্ষা লাভে, কেবল সত্যের 
সন্ধানেং কেবল নিজের দুম্পরবৃন্তি দমনে, নিজের 
ভাল গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুস্ত থাকত। 
তোমাদের সেই রকম কন্ঠ স্বীকার করে সেই 
করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে-। 
আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে । 
আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। আজ 
থেকে তোমাদের পুণ্যরত। আজ থেকে 
তোমাদের মঙ্গলব্রত । এক কথায় আজ থেকে৷ 
তোমাদের ব্রত । এক-বক্ষ তোমাদের 
অস্তরে বাহিরে সদা সকল স্থানেই আছেন। 
প্রতাহ অন্তর একবার ঠাকে চিন্তা করবে । 
তাকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে 
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আছে । সেই মন্ত্র হে সৌমা, তুমিও আমার 
সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ কর-_ 

“ভূ £ তৎ সাবতুরবরেণাং ভর্গো- 
দেবস্য ধীমাহ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াং। ইহার 
পরে বস্তা গায়তী গন্ত ব্যাখ্যা কারিয়া ছান্রুদগকে 
বুঝাইয়া দিলেন । 

রুমে, বেলা, অবসান হইয়া 
সুপ্রশন্ত কাচনামত ব্র্গমন্দিরে 
জালয়া উাঠল | উপাসনার শঙ্খ-ঘণ্টা বা 
উঠিল । শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
শ্রীযুক্ত চিন্তামাণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শস্তুনাথ 


আসল। 
আলোক 


গড়গাঁড় বোঁদ গ্রহণ করিলে চিন্তামণি চ্ 
পাধায় গম্ভীর স্বরে 
'কাঁরলেন। 
শান্তীনকেতনে মান্দর প্রাতষ্ঠার একাদশ 
সাস্ংসারক উৎসবের সৃচনায় ( ১৯০১ থুস্টাব্দ 


সকলকে উদ্দে 


৭ পোষ) মহর্ির আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের 
বিদ্যালয় স্থাঁপত হয়_পচজন বালক 
চারীকে নিয়ে । রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে 'শক্ষকের 


সংখ্যাও পাঁচ। তার মধো দুইজন ছিলেন 


সন্ন্যাসী ব্গবান্ধব উপাধ্যায় এবং তার খস্টান 
'শিষা রেবাঠাদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 'এই 
কারণে অধ্যাপনার জার্থক (দায় । ও কর্মভার 
লঘু হয়েছিল তাদের দ্বারা |" 

ীকন্তু এই দুই সন্ন্যাসী বোশাঁদন ছলে। 
না শাঁন্তানকেতনে । বিদ্যালয় পরিচালনার 
কাজে খুবই বেগ পেতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে 
নানা সময়ে । কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দেননি । 
তার জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বদ্যালয়ও 
বিকশিত হয়ে উঠেছে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য 
দিয়ে । ব্ু্ষচ্যাশ্মর অধ্যাপক হিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ৪ 'প্রারন্ে ব্রাচধাহ্মের 
সংগত ছিল স্বষ্পই । তিনটি ছোট ঘরে 
ইহা তখন [বিভন্ত ছিল। পুু-্রান্তের ঘরে 
থাকতেন মনোরঞ্জন ॥ ভগদানন্দ, সুবোধচনদ্র 
নরেন্দ্রনাথ ছিলেন পরবর্তী মাঝের ঘরে । শেষ 
ঘরটি ছিল বেশ দার্ঘ। ইহার আড়ুদেয়ালৈর 
পাশে লেখকের স্থান ছিল । ছাত্রেরা থাকত 
অবাঁশষ্ট অংশে । ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল এই" 
ঘরে আমার নিকটে থাকতেন । হীন বিদ্যালয়- 


কাধের পাঁরদর্শক-অধাক্ষ ছলেন। ইহার 
উত্তরাঁদকের দেয়ালের কাছে একটি ছোট 
হারমোনিয়ম' ছিল। সন্ধার 


শ্রম প্রাতিষ্ঠার সময় 


ধকই ।  বায়ানির্বাহার্থ 


[রয় করে 


অধাপক হারচরণ ঝ»। 


হা চিরন্তনভাবে অপারিবা 


কাবি ভাই কাল, 


নিয়মাবলী প্রবন 
“বরের মধে। 


করোছলেন ? 
অধ্যাপনার 


তলায় আসনে বসে 
ছাত্রেরা পাঁড়ত। ইহাতে 
প্রাচীন প্রথার অনুসরণ ছিল তেমনই পক্ষান্তরে 
সাধারণ বিদ্যালয়ের মত চেয়ার, টোবল, বেগ্ডের 
হুল্য ছিল না ।-- 


অধ্যাপক পড়াইতেন, 


একাঁদকে যেমন 


আশ্রম খুঁলিয়াছে ৷ ছান্রসংখ্যা ক্রমেই বা 


ঃতনের দাঁক্ষিণ সু 
গুলি পশ্চিম 
গিয়াছে । 
[ন, উপরে 
প্রায় ্রতোকটিতেই 


ছাদ । 


২০ ২৫টি ক দ্বার্থী বাস করে। দুই 
সারি খাট এবং প্রতি খাটের 'নিকটে দেয়ালের 
গ্র পুস্তক একটি ত 


ইহা ভিন্ন অন্য কোন আসবাববাহুল্য কোন 
কুটিরেই নাই । -“উত্তর দক্ষিণ খোলা--আলো 


বাতাস অপর্যাপ্ত ॥ 
দ্বিপ্রহরে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম ও রান্রে 


বদাাঁগণ 

কুটিরে বড় । না। তাশ্রমের 

"রাদকে বড় ক [ময় গাছ্ছ__আম, জাম, 

পেয়ারা, শেফালি ,ও 

দেবদারুবীথিকা-ছ্েলেরা নিজের হাতে সেই 
কা রচনা কাঁরয়াছে । 
উত্তপ গ্রীন্যা-ধ্যাহ্ন বাতা 

সনয়েই সেই তরুচ্ছয়াতলে র।স 

ম্লান, উপাসনা, 

পরেই ক্লাস, প্রায় 

আহারের পর কিছুকাল 


বর্ধকাল এবং 


জলযোগের প্ব পযন্ত ক্লাস চালিতে থাকে । 
1ং কুটিরে বাস অপেক্ষা প্রকৃতির'সহবাস 
গের অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে 
প্রভাতে অপরাহ্ন বালকগণ এই কুটির- 
গুলি নিজের হাতে ঝণট দেয় ও নিজ নিজ 
স্থান পাঁরপাটীরুপে পারিচ্ছন্ন করিয়া রাখে । 
প্রত্েক কুটিরেই বালকাদগের ভার গ্রহণ 
কারয়া একজন অধ্যাপক থাকেন ।- 
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কর্মের সীবধার 
করা হইয়াছে 
টৈভাগের পাঁর- 


জনয ছাত্রগণকে তিনভাগে ? 
মধা এবং শিশু। 
চালনার জন্য অধ্যাপকগণ প্রতি বভাগেই এক 
বংসরের মত এক একজন অধ্যক্ষ নির্বাচন 

ঝা থাকেন । সমস্ত জাশ্রমের জনা একজন 
অধ্যক্ষ প্রাতি বংসরে নির্বাচিত হইয়া থাকেন । 
আশ্রম সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাহার কর্তৃত্ব 
থাকে। তাহার সঙ্গে পণ্জজন সভাবাশষ্ট 
নর্বাহক সভা আছে । এই সভার 
সভাগণও প্রাত বসর নিবাঠিত হইবেন । 
কুটিরের ছা্রগণ নিজেদের চালনার ভার 
থাকে । তাহারা 
নিজেদের মধ্য হইতে একজন নায়ক 'নর্বাচন, 
করে এবং সব বিষয়ে তাহার আাদেশ পালন 
কারয়া থাকে 


একটি ক! 


নন £ “আমাদের দেশে 
জন কঠিন ও কঠোর, 
[দম শিশুচিত্ত বিদ্যার নামে বন্দী 
যন মন ব্যাকুল হল, যাতে করে 


অভিধি্ত হয়ে মুক্ত সমীরণে শিক্ষালাভ করতে 


পারে, এখানে তা 


তত্তুবোধিনী 


বাবস্থা হল ।' 
পত্রিকাযু_ শান্তিনিকেতনে 


বর অগ্রসর হইয়াছে 


গ বর্গে ভাতি কাঁরয়া 


যেছাত যে বিষ। 
তাহাকে এ বিষয়ে 
শিক্ষা দেওয়। হয় ।' 
এই ঝাপারটি পারফ্ঞার করে বলেছেন 
আশ্রমের প্রান্তন ছাত্র প্রবীণ অধ্যাপক প্রম্থনাথ 
বিশী মহাশয় £ “তখনকার দিনে শাস্তি 
নিকেতনে একই ছেলে শিক্ষার তারত্রম! 
অনুসারে এক এক বিষয় উচ্চতর বা নিম্ুতর 
শ্রেণীতে, পাঁড়তে পাইত। কোন ছেলে 
বাংলা ইংরোঁজতে হয়ত সপ্তম শ্রেপীতে পড়ে, 
গণিতে সে অস্টম শ্রেণীভুন্ত । বছর শেষে 
সব বিষয়ে যাহাতে সে বষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ধ 
হইতে পারে, সেদিকে কর্তৃপক্ষ 
রাখতেন । কাম্পনিক দৃষ্টান্ত খাড়া শ্তারয়া 
লাভ কি, আম নিজেই এইরূপ বি 
একজন ছাত্র ছিলাম । গণিতে 
এক শ্রেণীর নিচে পাঁড়তাম । বছর শেষে 
আমাকে সব বিষয়ে সমান পারদর্শী কারয়া 
তুলিতে কতৃপক্ষের চেষ্টার তুটি ছিল না।' 
এখানে শ্রেণী বলিতে 'বর্গ' বোঝায় । 
প্রচালত ক্লাস এইট, ক্লাস সেভেন, বা ক্লাস 
সিকস-এর সঙ্গে উল্লিখিত বর্গের মিল নেই । 
প্রথম শ্রেণী বা বর্গ বলতে ক্লাস টেন বোঝায় । 
অনুরূপভাবে "দ্বিতীয় শ্রেণী বলতে ক্লাস শ্লাইন, 
তৃতীয় শ্রেণী বলতে ক্লাস এইট, চতুর্থ শ্রেণী 
বলতে ক্লাস িকস এবং দশম শ্রেণী বলতে 
রাস ওয়ান বোঝায় । 

'শান্তিনকেতনে জীবাহংসা 'নাষন্ধ। 
বালকগণ নরামিষ খাইয়া থাকে বিয়া 
এখানে একটি গো-মাহিষ শালা জাছে । কিয়ং 
পাঁরমাণে দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করা 
হয় এবং তাহা পাতে খাইতে দেওয়া হয় ।' 
_(তত্ববোধনী )1 

আশ্রমে সমস্ত বাবস্থাই রাখা হয়েছিল । 
রোগীদের জনা একটি উধধালয় ও হাসপাতাল 
ছিল বর্তমান িন-পাহাড়ের কাছে । তখন 
লা ছিল বিগলী আলো, লা ছিল জলের কল । 
অধ্যাপক বিশী বলেছেন ২ 'রাব নামে এক 

লন সাঙ্গাইয়া সন্ধাকেলা ঘরে ঘরে 
আসত ।" 

তখন ঘরে ঘরে জলের কল ছিল না। 


খত_ভোর বেলা 
রতে হইবে । মেটে কলসাঁতে কারিয়া 
ছেলেদের ঘরে ঘরে রাখিয়া আত 
[তে হইবে ।  গ্রীষ্ঘকালে ইঁদারার 
[ যাইত_কোনক্মে পানের 


হবশ্যক হইত তখন ছেলের দ 


জল রেশন কারিয়া টি 
মগের বোশ মাঝে 
মার তিন মগ 

মগ পাওণা আছে ।" 
বড়-ভাকারের মগ 
ক্ীক দিবার চেষ্টা 


[রা নানা রকঠে 
আকার নির্দিষ্ট কা 

আরও বলেছেন £ 

ন সকলের সকল 

চাপই কাঁময়াছে, বোধ কার কাপ্তেনদেরও 

র সে প্রতাপ নাই, কাজেই এখানকার 

ছেলেদের স্বাধীনতা আমাদের চোয় নিশ্চয়ই 

আর শরধু স্বাধীনতাই বা কেন, 

॥ সুখসুবিধা 


ছারা পূরণ কারবার 
নিভর 
ছিলাম, 
আরহাওয়ার প্রসাদে জীবনের প্রা 
দীনতা আমাদের চোখে পাঁড়ত 
দীনতা জীবনরসের দ্বারা পূরণ 
জীবন যেন সমৃদ্ধতর হইয়া উদ্ি 

এখনকার 
হয়তো শ্র বিষয়ে মতের মিল হইবে না। 
ইহাই স্থাভাবিফ, তাহারা তাহাদের কালকে 
ভালোবাসবে, আমরা যেমন জামাদের কালকে 
বাসিতাম |" 

'এক বিষয়ে শাস্তনিকেতনের আধুনিক 
ছেলেদের উপরে আমাদের ড্রিং িল। 
আমরা রবীন্দ্রনাথের যে-সাল্লিধলাভের 
সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম পরবর্তীকালের ছেলেরা, 
তাহা পায় নাই। ছেলেদের কাচছে থাকবার 
কাঁব 


কি 


জনা 


কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট 
[তান ছেলেদের একটি ঘরেই বাঁসবার জায়গা 
কারয়া লইয়্াছিলেন। এখানে বাঁসয়া সারা- 
[দিল তানি লেখাপড়া কাঁরতেন । এক একদিন 
সন্ধ্যাবেলা [তান এক একটি ঘরে ঢুঁকিয়া 


পঁড়িতেন। নানা রকম নতুন খেলা [তানি 
উদভাবন কাঁরতেন ॥ 

“দু-একটা খেলা আমার মনে আছে। 
ইহাকে মিলের খেলা পারে । 
একটা শন্দ তিনি মনে ভাবতেন । 
তাহার অনুরূপ দিল বলিয়া, প্রশ্ন কারিয়া মূল 
শব্দটি ঝাহর কাঁরতে হইত; হয়তো তিন 
মনে কাঁরলেন “্ঘর'॥ [তান ধাললেন শব্দের 
সঙ্গে 'খর' শব্দটার মিল । এখন আমাদের 
অনুরূপ খিল বালয়া আসল শব্দটিকে আবিষ্কার 
কারতে হইত । আনেক সময়ে আমরাও এ 
রূপ একটি শব্দ ভাবিতান। তিনি প্রশ্ন করিয়া 
অনায়াসে িলটা বাহর কারয়া ফেলিতেন। 
সব সনয়ে যে গারিতেন এমন নয়। 


যাইতে 


“আর একটি খেলা ছিল-ত্রনি কবিতার 

ছত্র বলতেন, তাহার সঙ্গে মিল 

দয়া অর্থের সঙ্গাত রাখিয়া দ্বিতীয় ছত্র 
আমাদের বালতে হইত । অধিকাংশ সময়ে 
আমাদের হাতে পাঁড়য়া হয় গলটা দ্বিতীয় 
শ্রেণীর হইত, 


ড়য়া 
য়তো 


এখনো তাহার রাঁচত গোটা দুই ছন্র 


আমার মনে জাছে ! একটা নদী-পারাপারের 
বণনা চলিতোছল-_নদীর স্রোতে আমাদের 
[মলের নৌকা বানচাল হইবার উপরুম হইলে 
নন বাঁলয়া গেলেন__ 
সে কি পাঁড় দিল এই ভাদ্দরে 2 
ও-বাবা কার সাধ্য রে !' 

“জাবার অনেক সময় তিনি একটা গপ্পের 
সূত্রপাত করিয়া জামাদের চালাইয়া লইতে 
বালতেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দু'এক 
ধাপ পরেই গল্পটা ভুতুড়ে ধরনের হইয়া 
উাঠিত, তখন তিনি ভূত ছাড়াইয়া গল্পটাকে 
সঙ্গত পাঁরণামে পৌছাইয়া দিতেন । 


'ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে নিজের কবিতা 
পাঁড়য়া শুনাইতেন |  জন্ধ্যাবেলায় যখন যে 
বাড়িতে তান থাকিতেন, নতুন গান [শখাইবার 
আসর বাঁসত। শিক্ষার্থা ও শ্রোতা কাহারো 
সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল না। 

'এ সব ছাড়া ছেলেদের নানা রকমের 
ছোট বড় সভায় তানি নিয়ামত আসিতেন। 
ছোট কথাটি নিরর্থক, কারণ যে সভাতে তান 
আসতেন তাহাই বিরাট আকার ধারণ 


কারত।' [0 


অর্থের সঙ্গাত থাকত 


চা ছা উট উই উট 


(144 ০০৪) হঠই।2451815281505 


পাবা 


চিরায়ত অলঙ্কার ভীষতা আধুানকা 'আও' রমণ। 


নাগার৷ সমতলে এলে বলেন--তোমাদের ভারতে এলাম 


সুনীল সবুজ পাহাড়, প্রকৃতির অকুপণ 
ওদা ও বন্যরম্যতার আবেশজাত আনন্দের 
সঙ্গে পার্ত্য ও সমতলবাসীর সহজ মিলন- 
জানত আনন্দের সমন্বয় যতাঁদন না হচ্ছে 
বৃহত্তর ভারতবর্ষ ততাঁদনই অস্পষ্ট__অসার্থক। 
ওই সমহ্বয়টাই হচ্ছে না, যেন হবার নয়। 
মনোরম নাগাভমির মানুষ, সমতলে এসে 
নামামাত্র বলেন, “তোমাদের ভারতে এলাম ৷” 
কথাটার মধ্যে সত্য অনেকটা লুকিয়ে। 
তাই তো নাগাল্যানড যেতে হলে যে কোনো 
সমতলবাসীকে সংগ্রহ করতে হয় 17761 1076 
79555. আতিক্রম করতে হয় বহু দুস্তর বাধা, 
বিবিধ রলেশকর পারস্থিতি। স্থাধীন ভারত- 
ভূখণ্ডের এক প্রান্তের মানুষের অন্য প্রান্তে 
যেতে হলে এইভাবেই কি দিনের পর দিন 
ণনষেধের ডোর' ছিন করতে হবেঃ বিদ্ 
ঠেলতে হবেই অপরিচয়ের, আবিশ্বাসের 
মেখলা তাই তো সরে না। তাই তো শুনতে 
হয় “তোমাদের ভারত' ! অথচ__ 

ডঃ টি আও, ভঃ সেও্কা আও বৃহত্তর 
ভারতবর্ষেরই প্রাতিনিধিত্ব করেছেন, করছেন । 
ভারতের এখানে ওখানে বিশিষ্ট চ্ছানগুলিতে, 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নাগা তরুণ-তরুণীরা 
[নিজেদের জীবন গড়ে তুলবার সাধনায় মগ্ন । 
ভুলটা তবে কোথায় £ আবার, নাগাভূমির মানুষ 
যেখানে এসে বলছেন, “তোমাদের ভারতা', 
সেখানকার মানুষই সম্প্রাত প্রচণ্ড ক্ষেপে 
উঠেছেন__'গো ব্যাক ইনডিয়ান ডগস ফ্রম দ্য 
ড অব আসাম'! মনোরম সবুজের 
ও ইজ্জলা িমেষে [বিষ ও পাশুটে 


মানসরঞ্জন সেনগুপ্ত 


কিন্তু এই নাগাভূমির মানুষই একদা 
আজাদ হিন্দের সর্বাধিন নেতাজীকে সাধ্য- 
মত সাহায্য করেছিলেন গা সর্দার রাজা 
কলবেল নিজের বাড়িতে নেতাজীকে আপ্যায়ন 
করেছিলেন ; বলোছলেন, “ব্রটিশ বা জাপানী 
কাউকেই আমরা চাইনে, চাই নেতাজীকে ৷ 
তিনি তো আমাদেরও রাজা ৷ 

“একটি ধানের শীষের উপরে একটি 
শিশির-বন্দু', সেই মধুময় অতীত আজ 
সন্দেহ-অবিশ্বাস-অপরিচয়ের প্রভাবে ক্লমশ 
ঝাপসা, শৃঙ্ । তাই বুঝি ফিজো অনড়- 
অটল-অপারবাতত ৷ 


স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও উল্লাসে 'ভরপুর নাগা- 
ভূমির সাতাঁটি জেলার অন্যতম মনোরমা 
মোককচংও ওই সব রোগের প্রভাবমুস্ত নয় । 


গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, জাতিতে-জ্যাতিতে প্রায়শই 
সংঘর্ষ ঘটলেও, কিছুদিন আগে জেলা সদর 
মোককচংয়ে যেমনটা হয়েছে জেলার প্রধান 
অধিবাসী আও এবং সংখ্যালঘু সেমাদের মধ্যে, 
_একটি ব্যাপারে এ'রা এঁকাবদ্ধ। সেটি 
শবদেশী বিতাড়ন' । ক 

সমতলের “ঘর হতে শুধু দুই পা ফোঁলয়া', 
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র পনেরশ' মিটার উচ্চতায় 
নাগাভুমির উত্তর-পশ্চিম অংশে অবাস্থিত 
মোককচং জেলা । জাপুকং, জাংপেধকং, 
আসেংকং, লাংপাংকং ও ওংপাংকং__এই পাচটি 
পাহাড় নিয়ে হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উত্তর-পূর্ব 
থেকে দাঁক্ষণ-পশ্চিমে ১৪০০ কিলো মিটার 
জুড়ে বিস্তৃত এই জেলার চিত্ততলে জাগ্রত 
কম্পন । পরিশ্রমী কর্মঠ ও সদাপ্রফুল্ল মানুষেরা 
এক হাজার থেকে দেড় হাজার মিটার উচ্চতায় 
বসবাস করেন । ্ 

জেলার একাটমাত্র শহর এবং তা জেলা- 
সদর মোককচং। ছোট্র সমৃদ্ধ ও সুন্দর। 
তরুণ-তরুণী, কিশোর-করিশোরীর উচ্ছলতা ও 
অট্হাঁসতে ভরপুর । সমতলবাসীর কাছে 
এ শহর চ681801598 ০01 148081910.শহরের 
0. 0.111-য়ে দাঁড়য়ে পাঁরষ্কার আবহাওয়ায় 
দৃষ্ট হয় সুদূরের নয়নাভিরাম সৌন্দ্য_-ভিন্ন 
ভিন্ন সুনীল সুন্দর পাহাড় এবং পাহাড়ের 
মাথায় আলংাকমা, ইমপুর, উংমা প্রভাত ছোট 
ছোট গ্রাম । কেউ কেউ বলেন খুব স্পষ্ট 
আবহাওয়া থাকলে আসাম উপত্যকায় সুতোর 
রেখায় প্রবাহিত ব্্দপুত নদও দেখতে পাওয়া 
যায়। 

শহরের পথে বেরোলে মনে হতে পারে 


যেন কোনো পাম্চাতা দেশ। কিন্তু কিছুক্ষণ 
পরেই সেই ভুল ভাঙে । নাগাভীমর মানুষ 
যত আধুনক পোশাকই পরিধান কন্ধুন না কেন 
সবশেষে গায়ে তাদের একটা চাদর থাকবেই__ 
পুরুষ মাঁহলা সবারই । সরকার আফসার, 
মন্ত্রী প্রায় কেউই এর ব্যতিক্রম নন। তবে 
সকাল আটটা থেকে দশটা-এগারোটা অবধি 
চারদিকে এত সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় যে 
পাশ্চাত্য শহর বলে মোককচংকে ভাবতে 
তখন আর কন্ঠ হয় না। চারাঁদকে অসংখ্য 
স্কুল, বোশর ভাগ যাঁদও প্রাইভেট-। বলা যায় 
স্কুলের শহর। স্কুলগুল ইংরোজ- মাধামের, 
শোনা যায় অনেক স্কুল (প্রাইভেট ) চণে 
বিদেশী টাকায়। মোককচং জেলা তথা 
শহরের প্রধান অধিবাসী . আও নাগারা শতকরা 
একশো ভাগই খৃস্টান । তাই খৃস্টান 
ছেলেমেয়েদের সমবেত প্রার্থনা সঙ্গীতে 
সকালের মোককচং থাকে সদা মুখারত। 
সকালের রোদের. বিরল 'ঝাঁকাঁমাক বা 
নেমে আসা মেঘের মিতালীর. সঙ্গে মিলে 
সেই সঙ্গীত সৃষ্টি কনর, শ্রাতসুখকর ও দৃষ্টি- 
নন্দন পাঁরবেশ। 
অনেকটা. এইদিক থেকেই মোফকরংয়ের 
গুরুত্ব ও খাাত। সমগ্র নাগাভামতে শিক্ষার 
আলোক প্রথম প্রাতফালিত হয় মোককচংয়ে 
অর্থাৎ আও-নাগাদের বাসভঁমতে । এখান 
থেকেই তা নাগাল্যানডের; অন্যান্য অংশে 
ছাড়িয়ে পড়ে । খুস্টধ্ম প্রচারের সৃচনা হয় 
এ অগ্চলে_মোককচং জেলার ইমপুরে। 
১৮৭২-এর ৯ নভেমবর ন'জন আও-নাগা 
শিবসাগরে ধরমাস্তীরত (08011590 ) হন৷ 
১৮  ডিসেমবর আমোরকান ব্যাপাঁটসট 
মিশনের রেভাঃ ই ডর ক্লার্ক আসামের শিব- 
সাগর জেলার ভিতর দিয়ে মোককচংয়ে 
প্রবেশ করেন এবং মোলাংইমচেন গ্রামে শাবির 
স্থাপন করেন। ওই প্রথম বিদ্রেশী িশ- 
নারীর প্রবেশ ঘটলো নাগাভূমিতে । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য. ১৮৭৬-এ মোককচং ব্রিটিশ 
শাসনাধীন্‌ হয়। ১৮৯৪-এর ৪ অকটোবর 
বর্তমান মোঁককচং শহরের অনাতিদূরবর্তী 
গ্রাম ইমপুরে প্রীতষ্িত হয় মিশন সেনটার । 
্ররপর বহু হর ধরে ইমপুর শুধু আও- 
নাগাদেরই নয, সেমা লোথা চাং ফোম ও 
অংতাম নাগাদের গীর্জাসমূহেরও প্রধান কেন্দ্র 
স্ছল। নাগাভাঁমতে খুস্টধর্মের শতবর্ষপৃর্ত 
উপলক্ষে ১৯৭২-এ ইমপুরে উৎসব অনুষ্ঠানের 
সঙ্গে একটি সেনটিনারী হল প্রাতঠিত হয় । 
স্টর্মের আগমন ও আধুনক সভ্যতার 
শ্রসরের পৃর্ক পর্যন্ত নরহত্যা ছিল নাগাদের, 
এবং আও-নাগাদেরও দৈনান্দিন কর্ম । এটি 
হস্রে কাছে গৌরবজনক কাজ বলে বিবেচিত 
হু নাগাদের [শল্পকলা, কারুকর্ম, সঙ্গীত 


ও নৃত্য প্রভীতকে অনুপ্রাণত করতো এই 
নরহত্যা। -আঁধকাংশ শিক্ষিত নাগা অস্বীকার 
করলেও এখনও কেউ কেউ আছেন যারা 
তাদের ?পতামহদের নরমাঁংস ভক্ষণ করতে 
দেখেছেন, কালের ধর্মে পরব্তীকালে যা ক্রমে 


অবলুপ্ত হয়েছে। 
আওরা বৃহত্তর নাগা পারত্জাতির 
অন্যতম গোষ্ঠী। সমতলবাসীর (বিশেষ 


করে ইউরোপায় ও বাঙালীর ) দীর্ঘকালের 
বিশ্বাস ছিল নাগা যানে 'নগ্র'। কাছাড়ীদের 
পূর্বপুরুষের কাছে নাগাভূমির পার্ধত) আঁধবাসী- 
দের পাঁরাচত ছিল ষুদ্ধাপ্রয় জাতি । কাছাড়ীর়া 
তাদের বলতেন নানগ্রা (1/057/.), 
যার অর্থ যোদ্ধা। এই নানগ্রা-ই অসমীয়া 
উচ্চারণে িকাতি লাভ করে হয় নাগ্রা 
(5050874,), যা থেকে বর্তমান নাগা 
055) শব্দের আবিভাব। কাজেই 
নাগা মানেই নগ্র এমন ভাববার কোন কারণ 


-নাঁসকা; ঢেউ খেলানো চুল'। এরা সুঠাম ও 
সুগঠিত স্বাচ্ছোর আঁধিকারী । অত্যন্ত-পারশ্রমী 
“ও শান্তশালী । * ভারবহন ক্ষমতা বিস্ময়কর । 
এসবই হয়ত শীতল আবহাওয়া ও 'সহজ 
খাদ্যাভ্যাসের আনবাধ ফল । 

জেলার মোট; গ্রামের সংখ্যা ছিয়াশ। 
একটি মান্ন শহর এবং তা মোককচং। সুদৃশ্য 
লীলািত চড়াই উত্রাই এবং বিভিন্ন পাহাড়ের 
গায়ে নার্ত বিভিন্ন মাপের ঘরবাঁড় এই 
ছোট্র শহরটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । 
দুশতন রকমের পাইন গাছে শোভিত শহরের 
ডি সি হিলের বাভন্ন অংশ থেকে দৃষ্ট 
সীভল হসাঁপটাল ও টিবি ওয়ার্ড চমৎকার । 
একটি জেলাসদরের পক্ষে-বা কিছু আবশ্যিক 
মোটামুটি সবই রয়েছে মোককচং-য়ে । অসংখা 
স্কলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
মোককচং গভরনমেনট: হাইস্কুল ওংপাংকং 
গভঃ হাইস্কুল, এডিথ ডগলাস এবং নিবোকো 


নিতাঁদনের অভোস/য়নাশপ্পে আও রমণী | দেবপদ চৌধুরী 


অবশ্য বাঙালীর কাছে 'নাগা” শব্দটি 
নগ্ন” শব্দের প্রায় প্রতিরূপ, 'নাগা জন্ব্যাসী' 
বলতে রাঙালী নগ্র সন্নাসীকেই নির্দেশ 


নেই। 


করে। তবে নাগারা এককালে যে নগ্ন 
ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই 
(প্রোচীন কোন জাতই বা তানা ছিল 2)। 
গারো পাহাড়ের গারো পাবতাজাতির লোকেরা 
নাগাদের থেকেও বেশি নগ্ন ছিলেন, কিন্তু 
কই বাঙালী তো তাদের নগ্র বা নাগা 
“বলেনান-। অবশ্য এখনো মাত একখণ বন 
পারাহত নানা অলংকার ও. অস্ত্রে সজ্জিত 
প্রাচীন এ্রীত্হ্যবাহী নাগাযোদ্ধাদের চোখে 
পড়ে । 

মোকক্চং জেলার অধিবাসী আও-নাগারা, 
অন্যান্য নাগাজাতির মতই, মোঙ্গলীয় 
লক্ষণকরান্ত । দেহবর্ণ হরিদ্রাভ, সামানা চাপা 


হাইস্কুল । প্রথমোস্ত স্কুলটি আত পুরাতন ও. 
বিশিষ্ট । নাগাভূমির বহু বিশিষ্ট ব্যাস্ত এই' 
স্কুলের ছাত্র, যাদের কারো, কারো ঞঁনো আও- 
নাগারা শুধু নয়, অবীশষ্ট ভারতবাসীও. 
গর্ববোধ করতে পারে । এদের একজন ডঃ 
টি আও-অবসরপ্রাপ্ত ডিরেকটর অব নাগা- 
ল্যানড হেলথ সাভিস ; ভারতের আলিমাঁপক 
প্রথম ফুটবল দলের অধিনায়ক-_ মোহনবাগানের 
প্রান্তন অধিনায়ক । অপরজন ডঃ সেঞ্কা 
আও, আমোরকায় “ম্যান গঅব সায়েনস' 
উপাধীতে ভূষিত,-সেখানকার একটি 'বশ্ব- 
বিদ্যালয়ে আ্যাসোসয়েটেড প্রোফেসর । 
এ দু'জন ছাড়া ডঃ ইমকংীলবা আও, 
নাগাল্যানড আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার 
পর পূর্ণরাজার্পে গাঁঠত হবার পূর্ব পর্যস্ত 
মধাবতাঁ সময়ে যিনি জঙ্থায়ী সরকারের 


চেয়ারম্যান হয়োছলেন। এই দেশাহতৈষী 
বিদেযৎসাহী ব্য্ততবটি বৈরী নাগাদের হাতে 
নিহত হন।, মোককচৎ সাল হসাপটালটি 
তারই স্মৃতি রক্ষার্থে হয়। 011010019- 
|10এ. 8০191701181: 1105101691. 
পরবর্জীকালে একটি ফুটবল প্রাতযোগিতারও 
প্রবর্তন হয়' তার স্মুরণে | মধ্যবতাঁ ত্থায়ী 
সরকারের চীফ একাঁসাকউটিভ কাউনাঁসলর 
এবং নাগাল্যানডের . প্রথম । মুখ্যমন্ত্রী পি শলু 
আও-ও এই গ্কলেরই প্রান্্ন ছাত্র । 

খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও, -বশেষ করে 
ফুটবলে, এ স্কুলের খ্যাতি রয়েছে । ১৯৬৮-তে 
এই স্কুল সুরত কাপে রানার্স- আপ ; পরে 
আরেকবার সৌমফাইন্যালস্ট ৷ 


উম্মতর শিক্ষার তেমন ব্যাপক ব্যবস্থা 
নেই এখানে । কলেজ মমাত্ত একটি, তাও 


তাতে শুধুই কলাবিভাগ__ফজল আলা গভঃ 
কলেজ। ম্যাট্রক পাশ করার পরেই 
ছান্ছাতরীরা সমতলের 'বাভন্ন অণ্চলে ছড়িরে 
পড়েন, আধিকাংশ চাকুরি বা বাঁবধ ব্যবসার 
সঙ্গে নিজেদের যু্ত করেন, সংসারীও হয়ে 
পড়েন কেউ কেউ । গোটা জেলায় এই 
একটি বাদে আর একটি কলেজ রয়েছে-_ 
বাইবেল কলেজ, মশনারীদের দ্বারা ইমপুরে 
শ্রাতষিত। সন্প্রাত এটি মোককচং শহর 
থেকে পাচ কিলোমিটার দূরবর্তী, সুন্দর গ্রাম 
আউংলেনডেনে স্থানাস্তারত হয়েছে । কলেজটির 
বর্তমান নাম_ক্লারক মেমোরিয়াল কলেজ । 
ঘুরে ফিরে ক্লারক সাহেবের কথাই আসছে। 
আও-নাগারা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাকে চিরাদন 
স্মরণ করবেন। ব্যাপটিসট মিশন থেকে 
১৯১৯ সান্সে প্রকাশত 'আও-ইংালশ 
ডিকসনারির-ওরচাঁয়তা এই স্মরণীয় ফাদার । 

শহরের শিক্ষার হার উৎসাহব্যঞজক | শত- 
করা ৬২১০ জনই. শক্ষিত। পুরুষ ৬৫-১৫ 
এবং নারী &৪:৭৭। প্রাণোচ্ছল আও 
ছেলেমেয়েরা শিক্ষক-শিক্ষাঁয়ত্ীর প্রাত। সম- 
তলের তুলনায়, যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত । 
তবে উত্তর-পর্বাগ্লের সানপ্রাতিক “বদেশী- 
হটাও' আন্দোলনের ঢেউ মোককচংকেও নাড়া 
'দিয়েছে। 'কিছুদন আগে- এঁডথ ডগলাসের 
জনৈকা সমতলবাঁসনী শিক্ষাঁয়তী ওই স্কুলেরই 
একটি ছাত্রের হাতে ন্গৃহীতা হয়েছেন । 

আও ছেলেমেয়েরা মেলামেশার দিক 
থেকে খুবই সহজ ও সাবলীল, 19০10-3। 
শহরের সব স্কুলই কো-এডুকেশন । প্রেম-প্রণয়, 
)বিঝাহ ও িবাহ-বিচ্ছেদ তাই এখানে জল- 
'ভাত। জাতি ও বর্ণভেদ এবং বিষান্ত কোন 
প্রথা এখানে স্বীকৃত নয়। বাভল্ল উপ- 
গোষ্ঠীতে বিভন্ত আওদের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে 
অপর গোষ্ঠীর বৈবাহ্‌্ক সম্পকক স্থাঁপত হতে 


পারে, কিন্তু একই গোষ্ঠীতে বিবাহ অতান্ত 
গাহ্‌ত ও গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ । তবে 
শাক্ষতা অনেক কুমারীর, স্কুল ছাত্রীরও, এক 
বা একাধিক সন্তানও রয়েছে । “যৌবন রাগে 
রন্ত বনস্থলীতে রাভীদ্বতীয় মদনের" এখানে 
সদাই সমাগম । আও তরুণীদের অনেকেই 
মোহিনী ও আকর্ষণীয়া । স্বাস্থ্া ও সৌন্দর্যে 
পারপূর্ণা। সমতলবাসী অনেক পুরুষই তাতে 
মজেন; কেউ কেউ শেষাবাঁধ নাগাভূমির 
ঘরজামাইও থেকে যান । সুধীরকুমার দাশগুপ্ত 
তার “অতুলনীয় আসাম" প্রবন্ধে [লখেছেন, 
“বাংলাদেশের মধাষুগের প্রসাদ্ধ__এই কামরূপে 
কামাখ্যা অণ্চল “কদলী' রাজ্য, এখানে আদিলে 
মায়াবিনী যাদুকরীদের প্রভাবে পুরুষ ভেড়া 
হইয়া যায়, আর কেহ স্থদেশে ফারয়া আসে 
না।” কথাটা নাগাভূমির ক্ষেত্রেও সত্য। 
তরুণ-তরুণীর এই সহজ মেলামেশার কথা 
স্মরণে রেখেই সম্ভবত ডি সি হিলের সম্মুখবর্তী 
পাহাড়ের শীর্ষে জন্ম নিয়েছে “লাভারস পারক', 
বর্তমানে যেখানে টুযারসট সেনটার চালু করবার 
আয়োজন চলছে । 

ফুটবলের প্রাতি মোককচংবাসীর আকধ্ণ 
দুরবার। ছেলে, বুড়ো, তরুণী সবাই ছোটেন 
ফুটবল মাঠে। খেলার মাঠ হয়ে ওঠে রঙের 
মেলা_ উচ্ছল আনন্দের সফেন সমুদ্র 
মোককচং গভঃ হাইস্কুলের সংলগ্ন স্টোড- 
য়ামটিতে খেলা চলাকালীন কখনও কখনও 
একরাশ মেঘ এসে ঢেকে দেয় মাঠের এক 
অর্ধ। তখন মনে হয় এ যেন স্বর্গের কোন 
নন্দন কানন । 

রঙের খেলা বন্ুবিপণণীতেও । নাগাশাল, 
চাদর ও ব্যাগ খুবই সুন্দর ; মাঁণপুরী হস্তাশপ্প 
থেকেও উন্নত ও অধিকতর আদৃত। অন্যান্য 
হস্তাশস্পের মধ্যে আকর্ষণীয় হচ্ছে নেকটাই, 
বেডকভার, টেবল-ঢাকনি, পর্দা প্রভৃতি । প্রায় 
ঘরেই রয়েছে তাতযন্ত্র। আও মহিলারা যে 
উলের চাদর বোনেন তাতে যথার্থ আধুনিকতার 
স্পর্শ লাগলে তা" জগাদ্থখ্যাত হতে পারে । 

সবথেকে,যা বোশ আকর্ষণীয় তা হচ্ছে 
এদের শ্রেশীহীন সহাবস্থান এবং 51545 
সম্বন্ধে অনুকরণযোগা নিরাসান্ত। সুসভ্য ও 
খৃস্টধর্মাবলম্বী হয়েও তারা প্রাচীন এরীতহা, 
সংস্কাত ও রাজনীতির সঙ্গৈ সম্পৃক্ত ( প্রায় 
সকলেই খৃষ্টান হলেও একদা তাদের নিজস্ব 
ধর্ম ছিল এবং তারা ছিলেন এক পরম শান্তর 
উপাসক, যে শাস্তকে তারা বলতেন শীলজাবা' ) 
উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রী, আফসার প্রভৃতি অনেকেরই 
গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে রয়েছে অচ্ছেদ্য যোগ । 
01911 01 19৪০4/-এর ফলে একজন 
মন্ত্রীকেও দেখা যায় মাঠে কোদাল চালাতে । 

আও নাগারা ন্বভাবত আতাথবৎসল ও 
পরোপকারী ৷ সঙ্গীত ও নৃত্যাপ্রয়। বাটলদের 


অনুকরণে অনেক 8951 370102' রয়েছে । 
অনেকটা কলকাতার মতই সারা বছর ধরেই 
এরা নৃক্বগীতের আয়োজন করে থাকেন 
স্থানীয় টাউন হল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে । 
২৬ জানুয়ার এবং বিশে করে বড়াদনে 
এসবের তীরতা ও ব্যাপকতা চোখে পড়ার 
মত। 

পোশাকে-আশাকে পাশ্চান্ত্য প্রভাবের 
আধিক্য থাকলেও কোন কোন: তরুণী বেশ 
শৃচ্ছনদেই শাড়িও পরে থাকেন। তবে 
মাঁহলাদের পারধানে, সাধারণভাবে, পাশ্চান্তয 
ও নিজস্থ এীতিহ্যের 'মশ্র সমাবেশ লক্ষ্য করা 
যায় এবং বেশ ভাল লাগে । 

এমন একটি জেলা তথা শ্রহরে আও 
নাগাদের নিজস্ব সাহিতোর নিয়ামত, চর্চার 


ছু 
ড় 
চি 
লা 
নু 
এ 
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রি 
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অভাব বেশ পাঁড়াদায়ক । অবশ্য সাহত্য 
চ্ঠার পক্ষে পর্যাপ্ত উপযোগা হয়ে শুঠোন 
আওদের মাতৃভাষা । িব্বতবমী ভাষাগোষ্ঠীর 
অন্তর্গত এই আও ভাষা আবার একটি নয়_ 
আনেক এবং সেগুলির একটির সঙ্গে-আরেকটির 
বাবধান এত দুস্তর 'যে একে অপরের কথাই 
বুঝতে পারেন না। মুখ্য তিনটি ভাষা চু'লং, 
মংসেন, চাধীক। চুধীল আও নাগাদের সরকার 
ভাষা, যে ভাষায় 'শক্ষা বিভাগের প্রারথীমক 
পর্যায়ের পাঠাবই রয়েছে । গৌঁাটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, আসাম মাধ্যমৈক শিক্ষা-পর্ষদ এবং 
পরবর্তীকালে নাগাল্যানড মাধামিক শিক্ষা-পষদ 
চুধীলভাষাকেই আও নাগাদের মাতৃভ।ষা 
হিসেবে স্বীকার ক্‌রে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ্য, অজস্র ভাষা ও' উপভাষা থাকার ফলে 
নাগাল্যানডে সাধারণভাবে সহজ যোগাযোগের 
যে ভাষা (প্রগালত তা হল '৪3977998+ 
আসলে এটি ভাঙা অসমীয়া (8701581 
£5591958)। অ-নাগাদের সঙ্গে নাগাদের 
এবং বািভল্ন গোষ্ঠীর নাগাদের মধ্যে এটিই 
সর্বাধক প্রচলিত মৌখিক ভাষা । 

'মোককচং' ও “আও' নাম দুটির উৎপান্ত 


কিভাবে ১ প্রচলিত লোককাহিনী অনুসারে 
আও-নাগারা তাদের আদ বাসভুি চ্খালায়ি- 
মাতগ্রাম (মোককচং শহরের দবক্ষণ পূর্বে 
কোণে অবাস্থত ) থেকে সোয়মে এসে বসাঁত 
স্থাপন করেন। কিন্তু নিতান্তই দুর্ভাগাজনক- 
ভাবে তাদের দলনেতা বা সর্দারের (উঙ্গার ) 
অস্বাভাবক ও অকাল মৃত্যুতে ভারা সেই 
বসতি পারত্যাগ করে অন্য এক গ্রাম 
কোরডং-য়ে চলে আসেন সেখান থেকে 
বাভন উপদলে বিভন্ত হয়ে তারা নানাদকে 
ছাঁড়য়ে পড়েন কিছু চলে যান জাবার 
পূোল্লাখত গ্রাম সোঁয়মে এবং গ্রামের নতুন 
নামকরণ করেন উংমা (শহরের দক্ষিণ দিকে 
অবাস্থিত ), যার অর্থ 1095 01 1007081. পরে 
'আবার এর নাম পাঁরবািত হয় তাদের নেতৃ- 
স্থানীয় এক বিশিষ্ট বাক্তর নামানুসারে_ 
কুরাড। একাঁদন শিকারে গিয়ে এই কুরাড 
মনুষাবাসোপযোগী একটা নতুন জায়গার 
সন্ধান পান এবং ফিরে এসে দলের লোক- 
জনদের সে-কথা বলেন । তারাও রাজী হয়ে 
যান! কিন্তু সোয়মের আঁধকাংশ অধিবাসী 
ও বয়োজোষ্ঠরা এ-ব্যাপারে ঘোরতর অমত 
প্রকাশ করেন। তারা চানান তাদের ভ্রাত- 
স্থানীয়েরা অন্যন্র যান এবং নতুন গ্রামের পত্তন 
হোক। কিন্তু তাদের অনুরোধ ও বিবিধ 
যুঁন্ত উপেক্ষা করে কুরাডি ও তার অনুগত 
জনেরা পিতৃভাঁমি সোয়িম বা উংমা পারতাগ 
করে সেই নতুন জায়গায় চলে এলেন এবং 
তার নাম দিলেন মোককচং। 'পিতৃভূমির 
ইচ্ছা ও আগ্রহ অগ্রাহ্য করে চলে এসোছলেন 
বলেই ওই নাম । মোকক (04016010 মানে 
অগ্রাহ্য বা অমান্য করা এবং চং (011010) 
মানে পিতৃভীমি পারত্যাগ করে অনান্ু গমন । 
“আও' শব্দটির উ্ভব-বিষয়ক কাাহনীটিও 
এমান আকর্ষক। পূর্বোল্লাখত চুধালায়মাত 
গ্রামের লোকসংখ্যা অস্থাভাবকভাবে বদ্ধ 
প্রাগয়াতো কছু লোক অন্য জায়গার সন্ধান 
করেন এবং পাঁশম দিকে চললেন দিকু 
(01040 ) নদী পার হয়ে। নদী পারা- 
পারের জনো তারা একটা বেতের সাকো তোর 
করোছলেন। দলের একটা বড় অংশ সেই 
সাকো পার হয়ে কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন এই 
ভেবে যে নতুন জায়গাটাও সকলেরই বসরাসের 
পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তাই তারা নির্শম- 
ভাবেই সেই সীাকোটা কেটে দেন, ফলে 
পশ্চাদবরতীরা আর এগোতে পারেন না। যারা 
নু আঁতিরুম কন্ধতৈ পারলেন তাদেরই বলা 
হর আওর (/0ন8) অথবা আও (40) 
হুর অর্থ গমন ; আর, যারা পশ্চাতে রয়ে 
তাদের নাম মোরর (1/6নি।নি ) 
২. পশ্চাতে পড়ে থাকা। ,আব্রকেও 
জওরা*সাংতাম। চাং, ফোম, কোনিয়াক প্রীতি 


'নাগাদের বোঝাতে এই 'মোরর' শব্দ ব্যবহার 
করে থাকেন । 
এাতহাসক আধল্ডি টয়েনাব ভার 
14571070 8170 10011816810? গ্রন্থে 
লিখেছেন, '27/ ৪0০০811 01 817/- 
017915০০৪1০ 10108 $619011/5. 
7118 10807817 101811601 1799 1701: 0176 
58108011017 0017115179700170 1118 
7) 01 01195 17 ও. 917019 138170- 
121710 ৬19৮/. বর্তমান রচনাতেও তা সম্ভব 
নয়। নাগাভীমর স্বর্গ মোককচং শহরটিকে 
বিশ্লেষণ করতে গিয়েও এ-সতাকে মেনে নিতে 
হয়। তবু যা মনকে নাড়া দেয় তা প্রকাশ না 
করেও পারা যায় না। উচ্ছল আনন্দ ও ভালোর 
যে উ স্পর্শ হৃদয় নাচায় তারই পাশাপাশি 
রয়েছে কু গভীর কালো 'দিক। হাসপাতালে 
অযক্ত ও হৃদয়হীনতার আধক্য (আধুনিক 
সভাতার অনুসরণে 2) ডঃ ইমকীলবা আওর 
পাত্র স্মৃতিকেই মলিন করছে। রানে সরকারী 
বা প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার কোন ডান্তারকে 
বডাকতে গেলে শুনতে হয়, “মন্ত্রী মাতিলেও না 
যাব।' শঞ্টর উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্র প্রহর 
অর্থ ঢালছেন বা অনান্র বিশেষ করে সমতলে 
সুদুর্ঘভ । কিন্তু সেই বিপুল পাঁরমাণ অর্থ ষে 
কোথায় যায় কেউ জানে না। বিদেশী অর্থেরও 
নিয়ামত সরবরাহ রয়েছে এখানে । অনেকের 
হাতেই রয়েছে কাচা টাকা । 
বৃস্ট শৃল্খলার নিয়মিত শিক্ষার্থী হয়েও 
ব্যস্তুগত জীবনচর্যায় বৈপরীতাই এখানে 


প্রকট। সাধারণভাবে প্রায় সংসারেই গৃহসজ্জা, 
বন্ধ ও পারপাটোর অভাব। রাস্তাঘাট 
প্রত্যাশিত নয় এখানে সেখানে তা্ুল 
লাস্গনা। পানের রস ও চর্ণ চর্চিত. বাস 
স্টেশন, সিনেমা হল_কসমস ও ইসটারন_ 
বর্ণনার অতীত । পান-আসাক্ত ও পানাসাস্ত, 
এদের 081817০০ প্রায়ই“বিপ্লব ঘটায় । সন্ধে 
সাতটার পরই শহরে মধ্যরাত্র নেমে আসে 
দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় “মধুর ছ্থোনীয় সুরা) 
উৎপাতে । অধুরসসিন্ত এক শ্রেণীর যুবকের 
দ্বারা সমতলবাসী প্রায়ই রাতিতে লাচ্ুত হন। 
এসব অপরাধের কোন দণ্ড নেই । অপারচয়ের 
অবগুষ্ঠন এসব কারণেও যে সরে না ।- 
যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেও উন্নত নয়, 
উত্তরপপূর্বাচলের এ এক আভশাপ)। 
মোককচং থেকে সপ্তাহে একাঁদন_রাঁববার_ 
বাস সারাভস পুরোপু'র বন্ধ । খৃস্টধর্সের 
গোড়াঁম যোগাযোগকেও গ্রাস করেছে । বাঁক 
ছাদন দূরপাল্লার বাস সারভিস মোককচং- 
আমগুড়ি (আসাম); মোককচং- মারয়ানী 
আসাম) দুটো করে; মোককচং-ডিমাপুর, 
কোহিমা, মোকক্চং-তুয়েনসাং প্রভীতি একটি 
করে। বৃষ্টি ও ধবসের ফলে রাস্তাঘাট প্রায়ই 
খারাপ থাকে_ রাজা সরকারের বাসও যখন 
তখন খারাপ হয় । মধাপথে অঙ্গত্যা লার- 
ভরসা । এই ভাবেই -দুর্গম, দুরীতিক্রম্য ও 
বিল্সংকুল মোককচংয়ের পথ.। স্বর্গে যাওয়ার 
মতই কঠিন এবং ব্যয়গাধ্য। বলে অবশ্য' 
লাভ নেই, রাজ্য সরকার বিষয়টা ভেবে দেখতে 
পারেন, প্রাতবেশী আসাম ও মাঁণপুর তাদের 
কৃপণ পাঁরবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে 


সন্প্রসারত করতেও পারেন । 
জলের সমস্যা মারাত্মক । টিম টিম 
করছে ওয়াটার সাপ্লাই । শীতকালে জলের 


কষ্ট, সমতলবাসীকে বিশেষ করে, কীদিয়ে 
ছাড়ে। শহরে অটোরিকসা বা ট্যাকসির 
অভাব খুবই অনুভূত হয়। নাগাভূঁমর প্রায় 
শহরেই এবব্বস্থা । অথচ মেঘালয়ের একাট 
সাধারণ ছোট্র শহর জোয়াইতেও রয়েছে 
ট্যাকাস, আমোরকান কায়দায় ক্যাব। 

আসলে বৃহত্তর ভারতবাসীর আগ্রহ নেই 
জানবার, স্থানীয় অধিবাসীর ইচ্ছে নেই 
জানবার | এই দু” ধরনের নঙর্থ মনোভাব 
অপরিচয়ের। যাঁদও ব্যবসা ও চাকুরির 
খাতিরে এখানে প্রচুর বাঙালী, অসমীয়া, 
কেরলী ও অন্যান্য ভারতীয় রয়েছেন, তবু সেই 
সেতু_সদর্থ প্রগাত ও মিলনের-কই? ঞ্ 
সদাহাস্যপাহাড়ী প্রকৃতি তো'যৌবনের উদ্দীপনা 4 
নিয়ে মোহনাঁ মোককচং এবং এ রকম অন্যান্য 
সুন্দরীরা সেই প্রাচীর ভেঙে_সহস্র দষ্টর 
'সিষপাতে সম্পূর্ণ অবারিত হবে কবে ? 704 


গতবছর ৩৯ অকটোবর একদূল ভঁমহীন 
কৃষক প্রায় ছাবিবশ মাইল পথ হেঁটে এসে 


সমবেত হয়োছলেন পটুয়াখালি জেল। 
কলেকটর ভবনের সামনে'। তাদের দাবি 
ছিল পাঁচটি। মিছিলে সামিল হয়োছলেন 
বহু বৃদ্ধ এবং মাহলাও । জেলা কলেকটরকে 
যে স্মারকাঁলাপ তারা দেন তাতে দাঁব ছিল-- 
চর এলাকা থেকে কিছু জোতদার, ভূয়া-ভূমিহীন 
ও ভূয়া-সমবায়ীদের হটিয়ে আসল ভুঁমহীন ও 
গারব্‌ চাষীদের সেখানে বসাতে হবে। জাম 
বিলি করার সময় স্থানীয়, জন সমাবেশে প্রাকৃত। 
ভামহীনদের সনান্ত করতে হবে। এই 
এলাকায় যেসক যাযাবর মৎস্যজীবী রয়েছেন 
তাদের জনা ঘর-বাঁড় বাধবার জাঁগ দিতে 
হবে। জাঁম দেবার পর সনদ বন্দোবস্তের 
রাঁসদ দিতে হবে এবং জাঁম 1ফরে "পাবার 
আন্দোলন করতে গিয়ে যেসব গরিব কৃষক 


বাংলাদেশ ।' সন্ধায় কুয়াশা ভেদ করে 
িলিউট ছবির মত ঘোরাফেরা করছে ?কছু 
মৃর্তি। হাতে হাতে কোদাল আর ঝুঁড়। 
মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে একদল, ঝুঁড় 
ভরছে একদল আর. মাটি কেটেই চলেছে 
একদল । 

দেশকে খাদো ন্বানর্ভর করে তোলার 
জন্য প্রোসডেনট [জয়াউর রহমান প্রায় এক 
বছর আগে খালখনন কর্মসূচী হাতে নেন । 
এই কর্মসূগীকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে 
পারলে চাল ও গমের উৎপাদন বাড়বে এবং 
বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী ক্রমশ বন্ধ করা 
যাবে এই ছিল আান্দেলনের উদ্দেশ্য । 
জিয়াউর রহমানের ভাষায়, মূলত এ হবে 
শান্তিপূর্ণ কৃষি বিপ্লব 1 

খালকাটার দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৮১টি প্রকপ্প 
হাতে নেওয়া হয়েছে । এরমধ্যে ১ নভেমধর 


রকম মিথ] কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে । -খালকাটার 
প্রথম সায় তার মতে পুরোপুরি সার্থক এবং 
দেশে এর জন্য খাদে/ৎপাদনও বেড়েছে। 
বিরোধাঁদের মতে ঢাক চেল পিটিয়ে, প্রচার 
প্রোপাণানডা করে সরকারের যে পারমাণ টাকা 
খরচ হচ্ছে সাঁত্য সাঁত/ একটা খাল কাটতে 
তার ঠেয়ে কম টাকা খরচ হত। 
বাংলাদেশের রাষ্ট্রপাঁতর ইচ্ছানুষায়ী এই 
আভিযানে সাধারণ মানুষ সেচ্ছাশ্রম দিয়োছলেন 
ব! এবারেও দেবেন। কিন্তু এই স্গচ্ছাশ্রম 
বার্থ হয়ে যাচ্ছে অন্যাদক থেকে । প্রাতাঁদন 
সরকার আমলা এবং ছোট বড় বিশেষজ্ঞ 
পেটরোল পুড়িয়ে গ্রামগুলিতে যাচ্ছেন খাল 
খনন কর্মসূচী পারিদর্শন' করার জন্য! এতে 
প্রচুর জন সমাবেশ হয়। আর সেই সময় 
সরকার টাকার, অপ্চয়ও হচ্ছে কম নয়। 
কারণ এদের যাতায়াতের জন্য নিয়ামতভাবে 


গ্রেপ্তার হয়েছেন এঘং সরকার আফসারদের 
দ্বারা লাগত হয়েছেন তাদের মুস্তি দিতে হবে, 
মামলা-মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে হবে। 

পরাদন বাংলাদেশের আর একগ্রান্তে 
চলেছিল আর এক অভূতপূর্ব মাছল। স্থান 
দিনাজপুর । আসছেন রাষ্্রপাত ন্বয়ং। তার 
বন্তৃতা শোনার জন্য জন সগাবেশ শুরু হয়ে 
গেছে। দলে দলে লোক আসছেন। শিশু 
থেকে বৃদ্ধ, যুব, নারী কেউ বাদ নেই । কোন 
দার নিয়ে আসছেন না তারা এমনাঁক-জিয়াউর 
রহমানের বন্তৃতা, শোনার ইচ্ছাও তাদের. খুব 
তীব্র নয়। কেবল একটু চোখের দেখা । 
দেশের রাস্টরপাতকে কে না [নিজের চোখে 
দেখতে চায় ? 

রাষ্টরপীতি এলেন সারা. দেশব্যাপী, খাল 
খনন বিপ্লব উদ্বোধন করতে । এটা অবশ্য 
বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় । দিনাজপুর থেকে 
ছাববশ মাইল পূর্বাদকে চিররবন্দর খাল 
খোঁড়ার উদ্বোধন করেন রাখত নিজেই । 

অতঃপর জিয়াউর রহমান তিন মাইল 
লঙ্কা এই খাল খোঁড়ার ভার ছেড়ে দেন স্থানীয় 
জনগণের ওপর॥ তারপর তিনি চলে যান 
লালমণির হাট, বগুড়া ও টাঙ্গাইল । চিরির- 
বন্দর খালটি লঙ্কায় তিন মাইল, চওড়ায় ৪০ 
ফুট। প্রায় ৪শো. ৪৪ জন লোক এই 
খাল কাটায় অংশ নিয়েছেন। তার মধ্যে 
আছেন মাইতারা গ্রামের সন্তর বংসূর বয়গ্ত 
চাষী আবোদন শিয়া, হাসিমপুরের $%. বংসর 
বয়স্ক মোহম্মদ আজম, স্থানীয় পাইলট হাই 
ইসকুলের গারবু শিশুরাও। এদের সকলের 
।] গলায় গান, 'প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ 


গ্রামীণ বড়লোকদের জন্যেই কি খালকাটা বিপ্লব ? ৬৩৩ যীত্ড চৌধুরী 


দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন দিনেই ৫০টি প্রকষ্প 
চালু হয়ে গেছে। তার মধ্যে চারটি দিনাজপুরে 
বাকি ছেচাল্পশটি দেশের অন্যান্য অংশে। 
নতুন পর্যায়ে প্রায় এক কোটি ছেচ্ছাক্মী যোগ 
দেবেন। এদের শ্রমবাধদ সরকার খর করবে 
&েলক্ষ মণ গম। খালকাটার শতকরা ১৫ 
ভাগ বায় হবে সরকারের । কোদাল এবং 
ঝুড়ি কেনার প্রথম দেড় কোটি টাকা কেন্দ্র 
সরকার ইাতমধ্যে ্ব-নির্ভর গ্রাম সরকারগুলকে 
দিয়ে দিয়েছেন । এরাই আন্দোলনের স্থানীয় 
প্রযোজক । 

এবারের আন্দোলনে শুকনো মরসুমে 
১২ লাখ থেকে ১৫ লাখ একর জামতে সেচের 
নেউওয়ারক'গড়ে তোলা যাবে বলে অনেকের 
আশা । এখন দেশের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ 
জমিতে শুখা মুরসুমৈ জল পাওয়া যায়। ফলে 
মাত্র ২ কোটি ২৫ লাখ একর এম পড়ে আছে, 
প্রকাতির ওপর নির্ভর করে। বর্ধার সময়েই 
এখানে ফসল হতে পারে । প্রথম পায়ের 
যে আন্দোলন ১৯৭৯ সালে শুরু হয়েছিল 
তাতে ১৯৩টি খাল. কাটা হয়েছে, আগেকার 
কাটা খাল'সংস্কার করা হয়েছে। 

বাংলাদেশে একটা কথা চালু আছে £ নষ্ট 
করোছি গাজী' গা গেয়ে/বারো আনা উপায় 
করোছি/াতিন, টাকা খেয়ে 

খালকাটা বিপ্লবকে বাংলাদেশের আনেক 
সচেতন মানুষই সেইভাবে দেখেন। যাঁদও 
জিয়াউল রহমান খালকাটার বিরুদ্ধে বিরোধী 
রাজনোতিক নেতাদের উদ্চানি সন্ধে হুশিয়ার 
করে দিয়োছলেন দিনাজপুরের জনসভায় । 
তার মতে, বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে নানা 


লাগছে গাড়, ট্রাক এবং মোটর লণ্চ। তাদের 
“পারদর্শনের সময় 'শহুরে বাবু দেখার! জন্য 
হুড়োহঁড় পড়ে যায়। ফলে সোঁদনের মৃত 
কাজ বন্ধ থাকে । 

পণুয়াখালির যে ভূমিহীন কৃষকদের দাঁ্ঘ 
পদযা্ার কথা বলা হয়েছে এবার সে প্রসঙ্গে 
ফিরে আসা যাক। বাংলাদেশের “বিশিষ্ট 
খবরের কাগজ 'দৌনক ইন্তেফাক' বলেছে, 
এখনও পর্ধস্ত যত খাল কাটা হয়েছে তার 
বেশিষ্টাই হয়েছে গারব এবং সৃপ্প জমির 
মালিকদের জাঁমর ওপর দিয়ে । 

যারা খালকাটার কাজে স্গেচছাশ্রম দিচ্ছেন 
তাদের ভাগে জুটছে গম এবং ছু খুচরো 
পয়সা॥ কিন্তু খালকাটার যাবতীয় সুফল 
পাচ্ছেন এ গ্রামীণ বিত্তশালী মহল। এই 
গ্রামীণ বড় লোকরাই গত বছর বাংলাদেশ 
সরকারকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার আয়কর ফাক 
দিয়েছেন বলে খবরে জানা গেছে । 

সে কারণে মনে হয়, খাল কাটা কর্মসূচী 
যাদ স্বার্থক হয় তবে ভামহীনের সংখ্যা আরও 
বাড়বে । “সেচের সুধা পেয়ে গ্রামীণ বড় 
লোকেরা, ফুলে ফেঁপে উঠবে । 

অন্যাদকে যে ভাবে খাল কাটা হচ্ছে, 
বাংলাদেশের সেচ বিশেষজ্ঞদের মতে তা 
অবৈজ্ঞানিক । এসব খালের গভীরতা কম 
হচ্ছে। 

ভাবধ্যৎ পারণাম খুব যে শুভ হবে নানে 
মত অনেকেরই । তাদের মতে, দেখা দেবে 
হয়তো বা আরও ভয়াবহ বন্যা । এবং 'ভাম- 
হীন চাষীর মিছিল হবে আরও দীর্ঘ এবং তা 
[রাজধানী ঢাকার 'দৃকেই যাবে। [] 


সেই বিমান দস্যু 


ঢাকা-কলকাতা বিমান ছিনতাই করে 
৭৯-র জুলাইয়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল 
সৈয়দ নজরুল ইসলাম । সম্প্রতি যশোর 
দায়রা আদালতে তার অপরাধের সাজা 
হয়েছে। যশোর দায়রা আদালতের জজ 
জনাব মুজিবুর রহমান খান ঠার রায়ে নজরুল 
ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এক 

হাজার টাকা জাঁরমানা করেছেন । 
(দৈনিক বাংলা ) 


জেনেশুনে বিষ 

কিশোরগঞ্জের আঠারো বছরের তরুণ 
অজিত ভালবাসতো ষোড়শী প্রাতবোশনী 
অপর্ণাকে। বাড়তে আপান্ত। আঁজতের 
মা একদিন অপর্ণাদের বাড়তে এসে অপর্ণার 
মাকে খুব একচোট নিলেন। পাশের ঘরে 
অপর্ণা সব শুনলো । তারপর পান করলো 
কীটনাশক ীবষ । 

আঁজত গিয়েছিল আত্মীয়ের বাড়। 
পরদিন এসে সব শুনলো। তারপর সেও 
অপর্ণার মতো. | সবশেষ । 

না 

ফারাবাঁড়র আবদুল লতিফ ভালবাসতো 
বানুকে। বাঁড়র আপাত্ত। একদিন উধাও 
হল দু'জনেই । খোঁজা হল খুব, পাওয়া 
গেলো না কাউকেও । 

কাছেই আখের ক্ষেত। একাদন একজন 
দেখলো আখের ক্ষেতে গলিত এক মৃতদেহ । 
এল পুলিশ । গালত পুরুষ দেহের পাশেই 
প্‌ওয়া গেল একটি নারীকংকাল। পরীক্ষা 
করে জানা গেল, ওরাই-হ্টা লাঁতফ আর 
কনু। 

পুলশ বলেছে, এটাও আত্মহত্যা । 
কিন্তু লতফ আর -বানুর আত্মীয়রা একথা 
হনতে রাজি নয়। লাঁতফের কাছে ছিল 
-ভুরশ হাজার টাকা । টাকার লোভেই কেউ 
হয়তো হত্যা করেছে ওদের । 

(দৌনক ইত্তেফাক ) 
খুচরো ঝামেলা 

কাঁড়গ্রাম মহকুমায় খুচরো পয়সা পাওয়া 
হচ্ছেনা। লোকের পকেটে খুচরো নেই। 
কনে নেই। এমনাঁক ব্যাংকও খুচরো 
বস সরবরাহ করতে পারছেনা । রোজই 
হেতনশর  খারদ্দারে ঝামেলা ঝগড়া 
মহ 

এর মূলে রয়েছে অসাধু কিছু লোক। 
আই খুচরো পয়সা চেপে দিয়ে, কীত্রম 


সংকটের সৃষ্টি করেছে । ( দৌনক ইত্তেফাক ) 
আসছেন, তিনি আসছেন 

সামুদ্রক মাছ জনাপ্রয় করার জনে বিদেশ 
থেকে বাবুর্চি আসছেন। [তিনি সমুদ্রের 
মাছ থেকে চপ, কাটলেট, ফ্রাই-এর মত 
মুখরোচক খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ দেবেন 
ঢাকার রেস্তুরার বাবুরচিদের । -এ উদ্যোগ 
ঢাকার মৎস্য উন্নয়ন সংস্থার । 


(দৈনিক ইত্তেফাক ) 
মন্কায় বাংলাদেশী 
তীর্থভামি মরার পৌরসভার জন্যে 


জাতীয় জনশান্ত মন্ত্রণালয় ১৩২৭জন রিনার 
ও ৩০জন ড্রাইভার রফতাঁন করেছেন। 
সরাসাঁর বিদেশী সংদ্থার মাধ্যমে নিয়োগপত্র 
এসেছে আরও ৩১৪জন ক্লিনার ও ১৪জন 
ড্রাইভারের-এ তথ্য জানিয়েছেন জনশান্ত 
মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী । 

(দৈনিক ইত্তেফাক ) 


গোসতের দর 
ঢাকা মিউানাসপ্যাল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন 
বাজার ও বিরুয় কেন্দ্রে গোসতের দর বেঁধে 
দিয়েছেন। গরুর মাংস প্রাতি সের ২৪ টাকা 
ধার্য হয়েছে । নির্ধারত দামের চেয়ে বেশি 
দামে মাংস বিক্রি করলে তা দণ্নীয় অপরাধ 
বলে গণ্য হবে। (দৈনিক বাংলা ) 


এম পি উবাচ 


'মাহলারা তিন ইণ্টি কাপড়ের ব্রাউজ 
পারয়া রাস্তায় চলাফেরা করেন। তাহাদের 
মাথায় আলকাতরা মাখাইয়া দেওয়া উচিত ।” 


বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'ইসলামক শিক্ষা 
ও গবেষণা ইনসটিটিউট' িলের উপর 
আলোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন জাতীয় 
সংসদ সদস্য আলমাস হোসেন । 

(দোনক ইত্তেফাক ) 


সেবার মূল্য 
পঁচিশ বছর বয়সের পাঁরগাঁরকা হাসিনা 


গণধর্ষণের. ফলে মারা গেছে নারিন্দার 'এক 
মেসে সেকাজ করত। অসুস্থ অবস্থায় সে 
হাসগ।তালে ভা হয় এবং সেখানে মারা যায়। 
এরপর তাকে কবরও দেওয়া হয়। কিন্তু এক 
আঁভযোগের ভান্ততে সুত্রাপুর থানার পুলিশ 
কবর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়ন৷ 
তদন্তের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ এ 
মেসবাড়ির বাঁসন্দাদের খিরুদ্ধে মালা দায়ের 
করার পরই সবাই মেস ছেড়ে পালিয়ে 
গেছেন। (দৈনিক বাংলা) 
প্রতিশোধ 

"জনগণের অর্থনোতক মুন্তর লক্ষে 
বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে যে ঘোষণা করোছিলেন 
তা বাস্তবায়ন করেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ 
নিতে হবে।' কুলিয়ারচৃক থানা আওয়ামী 
লিগের অধিরেশন বলেছেন লিগের সম্পাদক 
জনাব সৈয়দ আহমদ । (সংবাদ) 


তমানবিক 

শ্বশুরের সম্পান্ত হাতিয়ে নেওয়ার ধাঙ্ধায় 
ছিল কুলপাদ্দ গ্রামের কামেলা বাবর প্্ামী ॥ 
কিন্তু তার এই অপকর্মে বাদ সাধলো কামেলা 
বাব! বাপের সম্পান্ত বে-আইনীভাবে 
দখলের চক্রান্তে সায় দিতে রাজি।হল না সে। 
বাস; এই নারাজ হওয়াই তার কাল হল- 
কামেলার কোমল অঙ্গ-গ্রত্ঙ্গে খেজুর কাটা 
'বাধয়ে দিয়েছে তার শ্বামী। কামেলা এখন 
হাসপাতালে । (দোনক ইত্তেফাক ) 


তরমুজের গুড় 


পাবনা জেলার চলন বিলের কহিত 
গ্রামের এক গৃহবধূ তরমুজ থেকে সুস্বাদু গুড় 
তোর করেছেন। তরমুজ থেকে যে গুড় 
তোর করা যেতে পারে, এটা আগে জানা 
ছিল*না। কাহত গ্রামের বউটিও জানতেন 
না। রান্নাঘরে নতুন রাল্নার পরাক্ষামূলক 
প্রয়াসে তোর হয়েছে তরমুজ-গুড় । প্রারুয়াটি 
কিন্তু খুবই সহজ ঃ কয়েকটি পাকা তরমুজ 
নিতে হবে। তারপর 'আলাদা করে [নিতে 
হবে তরমুজের লাল অংশ। এবার এ লাল 
অংশ নিংড়ে বার করতে হবে তরমুজের রস। 
খেজুর অথবা তালের রসের মত এবার 
তরমুজের রস জাল দিন। বাস, দিব্যি 
ফাসটো কেলাস, গুড়! 
যারা চেখেছেন তারা বলছেন, কোথায় 
লাগে তাল বা আখের গুড় ! 
( দৈনিক ইত্তেফাক ) 


সু 
সরকারের সযত্ব 


গররিকণ্ণনায় দ্রুত 
সম্পরমারণের গথে 


পশ্চিমব্গ ঘরকারের বিভিন্ন 
অনুদান ও অনুপ্রেরণামূলক ব্যবস্থা 
এবং ব্যাঙ্ক মারফ€ ও বি.এস,এ, 
আই আইন অনুযায়ী খণ প্রাপ্তির 
সুবিধার ফলে রাজো রেশম চাষের বহুল সম্প্রসারণ ঘটেছে । বছরে গড়ে প্রায় ২০০০ 
একর করে নতুন জমি রেশম চাষের আওতায় আসাগ্কা রেশম শিল্প এখন সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গে প্রসারিত হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে তুত জাতীয় (মালবেরি) রেশম চাষই সবচেয্পে 
প্রচলিত এবং এই জাতীয় রেশমের উ্পাদনও সর্বাধিক (বাধষিক ৫০০,০০০ কেজি)। 
এ ছাড়াও তসর ও এরি জাতীয় রেশমের উৎপাদনও পশ্চিমবঙ্গে যখেন্ট বুদ্ধি 
করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে৷ 


এক বছরেই এই শিল্পে প্রায় ১৬৪০০ নতুন কর্ম সংস্কানের বার্থ! করা হয়েছে । 


পশম শিল্প উন্নয়নের নতুল ব্যবস্থা 
 আবহাওয়াজনিত অনিশ্চয়তার হাত সংখা প্রায়,৯০টিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। 


সা চাষীদের টি পিন * বাইভোল্টাইন গুটি ও প্রচলিত মানের 
ই ইবির ও শাল ১ “র-সিজ্ক' উৎপাদন বাবস্থার উন্নয়নের 
ডাইং চেঞ্ার স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। জন্য ৩০০ একর ব্যাপী আমবাড়ী 


৬ রেশম সৃতার মান উন্নয়ণের জন্য ফালাকাটা প্রক রূপায়ণের কাজ হাতে 
মালদহ ও মুশিদাবাদে ২টি টুইস্টিং নেওয়া হয়েছে। 
লন্ট স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে । ৬ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে তসরের 

€ শিলিওড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় তসর 
বীরভূমে তিনটি রিলিং ইউনিট স্থাপনের চাষের উন্নয়ন ও তসর উৎপাদন 
কাজ শুরু হয়েছে। ব্রদ্ধির জনা বিশেষ ব্যবস্থা 


গুটি পোকার চৌকি পালন কেন্দ্রের নেওয়া হয়েছে । 
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বাঘের পিসি 


কাঁতিম উপায়ে জাত প্রাথবীর প্রথম পিউমা- 
শাবকটি এখন লন্ডনের পশুশালায় । পিউমা 
বনশীবড়াল ঘরানার মারকিনী, সংস্করণ । পশু- 
'চাকংসক এবং বিজ্ঞানীদের ৩ বছরের চেষ্টায় 
এটি সম্ভব হল। দ্ৃত আস্তত্ব মুছে যাচ্ছে_ 
এমন পশুদের এই কীন্রম প্রজনন-্পরক্িয়ায় 
বাচিয়ে রাখা যাবে এবার থেকে । অটৈতন্য 
পুরুষ-পিউমাটির শুকানু ইনজেকসনের পচানব্বই 


দিন পরে ঙ্ পিউমা বাচ্চা প্রসব করে 
ওজন ছিল ১ পাউও। কৃন্রম গর্ভাধানের 
আগে অবশ্য তাকে ভিস্বাশয়ে "ডিম্বাণু ধারণের 
উপযোগী করতে দুটি ইনজেকসন করা 
হয়োছল। শাবকটির জন্ম হয়েছে গত ৬ 
জুন ১৯৮০ প্রকষ্পটির জন্য বায় হয়েছে 


১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মত। পশুপালার 
বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান ডঃ.জন হারন বলেছেন, 
এই পদ্ধাততে ১ বছরের মধ্যে ক্লম-ক্ষায়মান 
পাগাদের জন্ম দেওয়াযাবে। পাণ্ডা হচ্ছে 
[তিব্বতের স্তন্যপায়ী ভাল্লুক জাতীয় জীব । 


নে বাদর, খা ্ 

রি ০9884885-8 

লনডন হাইকোরটের জুরীর রায়ে ড্যালর 
প্রায় ৬০ হাজার টাকা খেসারত িলল। 
চোর সন্দেহে হোটেলের এই ওয়েসট ইনািয়ান 
প্রধান পাচকটিকে গ্রেফতার করে নগ্ন অবস্থায় 
বিনা বিচায়েই 8৪8 ঘণ্টা পুলশ হেপাজতে 
আটক রাখা হয়োছিল। ৫ ফুট ৩ ইণ্চির ড্যালিকে 
হাতকড়া পরাতে ও পুলিশ ভ্যানে তুলতে ৫ 
জন পুীলশের ৪ জনকে রাঁতিমত ঘায়েল হতে 
হয়েছে । ৪ দিনের শুনানির মধ্যে ওর ওপর 
বেশ ক'বার;অতাচারও করা হয়েছে। এর 
মধ্যে, ওকে একজন পুলিশ শুধু একমুঠো মটর 
দানা ছু'ড়ে দিয়ে বলোছল, 'নে বাদর, খা ।" 


ইয়াদো কি বরাত 


১৯ বছর পরে ৩ সহজাত ভাই, 
পরস্পরকে চিনতে পারল। এই ত্রয়ীর 
প্রথম দু'জন প্রথমে ভেবোছল যমজ । 
কাগজে ছাপা তাদের ছবি দেখে তৃতীয় 
ভাইটির পাঁলকা মা বৃঝত্বে পারলেন, তাদের 
দত্তক-পুত্রটিও এ তয়ার একজন । তিনজনের 
কথা, হাঁস, এমন ি সিগারেট ধরার 
ভাঙ্গটাও এক্কেবারে একরকম। শ্রীমতী 
ক্রেয়ার কেলম্যানের এই দত্তক-পুতের নাম 
ডোভড কেলমান। অন্য যমজ দু'জন রবারট 
সাফরান ও এ ডি গারল্যানড ৷ নিউইয়রকের 
এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদের পুনর্মিলন 
উৎসবে এরা হঠাৎ পরস্পরের পরিচয় পায়। 
এদেরই ছাঁব ছাপা হল কাগজে । তা দেখেই 
শ্রীমতী কেলম্যান নিঃসন্দেহে হলেন, ডোভড 
ও এই ব্রয়ারই একজন। তিনি তখনই এ 
দুই পুত্রের পালক পিতামাতা জোড়া দু'টিয় 
সঙ্গে দেখা করে একসঙ্গে লাউীস দত্তক সেবা- 
সংস্থায় গেলেন। তবে পাঁরচালক জানালেন 
তাদের ধারণা সাঁতাই। তার এই শিশুরা 
কিন্তু য়ী নয়, আর একজন ভাই ছিল 
তাদের, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়োছিল 
সে। 


ৃত্যুঘণ্টা 


বৃটেনের'র্যাঙ্ক' চলাচ্চির-সংস্থা পাততাড়ি 
গুটোচ্ছে । অবশ্য এদের ৮টি তথ্যচিত্র সমাপ্তির 
পথে । এর ফলে সাড়ে,চারশো কোটি টাকা 
বাচবে | এদের মহরৎ হত একটা বিরাট 
ঘণ্টা বাঁজয়ে। খাজনার থেকে এদের বাজনা 
বেশি হত। তাই ছাঁবগুলো জনীপ্রয় হলেও 
মোটেই লাভজনক হয়নি। এদের সদ্য 
ুস্তিপরাপ্ত দু'টি সফল ছাঁব 'দ লোঁডভ্যানশেসঃ 
ও শীসলভার ড্রীম রেসার'। ৯৯৪৫ থেকে 
১৯৫৩ এর মধ্যে এদের গ্রেষ্ঠ ছবিগুলর 
কয়েকটি হচ্ছে 'ব্রীফ এনকাউনটার' "গ্রেট 
একসপেকটেশন' ও “হ্যামলেট' । শিল্পপাঁত 
জোসেফ রাক্কের নেতৃত্বে ১৯৩০-এ সংস্থাটির 
জন্ম । 


সোনার হরিণ 
88854548158 
নিউ ইয়রকের রিকারডো হোলডার (২৭) 


এবং তার এক সাঙাৎকে পাকড়াও করা হয়েছে। 
তাদের বিরুদ্ধে আভযোগ তারা শহরের 


মিডটাউন বংকস এলাকায়'ডনৈক পথচারণীর 
গলা থেকে একটা সোনার হার ছিনিয়ে নেবার 
চেষ্টা করেছে: সোনার দাম বেড়ে যাওয়ায় 
এ ঘটনা নিউ ইয়রকে ঘটছে হাল হামেশা । 
পথেঘাটে ও টিউব রেলের স্টেশনে । কিছুদিন 
আগে দুই তরুণীকে সোনার চেয়েও দামী প্রাণ 
দিতে হয়েছে এ জনোয। পুলিশী খবর 
হার-ছিনতাইরের ঘটনা ধরা পড়ছে মাসে 
৫০০টি । কিন্তু ঘটছে নিশ্চয়ই আরো অনেক 
বোশ। 


সর্বনাশ! টেপ-রেকরড 


ক-বাবু আগে ছিলেন পুলিশ, এখন 
অধ্যাপক । এক সময় সমারসেটের পৌর- 
শিক্ষা সংস্থার শ্রীমতী জিন ইলেটকে ১৫০ 
খান রগরগে প্রেম-পন্র লিখোছলেন। শ্রীমতী 
সেগাল তাকে ফেরত দেবার [বানিময়ে দাবি' 


করাছলেন নগদ প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার 
টাকা। টলন্ত, একটি মোটরগাঁড়তে এসব 
নিয়ে তাদের ৩ মানিটের নরম-গরম বাতচিত 
লুকোনো পুলিশী ব্যবস্থায় টেপ-রেকরডারে 


ধরে রাখা হচ্ছিল । আর 'ক' বাবুর ঠিক 
সেই উত্তোজত. অবস্থায় হল হারট আ্যাটাক । 
'স্টিয়ারংএর ওপর তখন চিরকালের মত পল 
সংজ্ঞা হারালেন তান। তার শেষ জবানবন্দী 5 
বৃটিশ কোরটের জুরীদের বাঁজয়ে শোনানো ও 
হল এ সর্বনাশা টেপ-রেকরড থেকে । 
শ্রীমতী জিনের বিরুদ্ধে ব্যাক-মেলের 
আভযোগ আনা হয়েছে । বিচার চলছে। 
সংকলন £ নিজন দেচোথুরী 
ছবি একেছেন 8 জি সান্তা 


নু 
্ 
র্‌ 


চন্দন চৌধুরী, 
৮ 


বাংলা ছাঁব মানেই তো লুচিভাজা, রান্নাকরা, বাসনমাজা আয় 


কাল্াকাটি । এসব আমার ভাল লাগে না। 
সুপারভাইজর ৷ 

আম চাই যতক্ষণ সিনেমা, হলে থাকব ততক্ষণ অন্য জগ্গতে থাকব । 
ঘরে দরদ, বাইরে দারিদ্র, পয়সা 'দিয়ে ?সনেমা দেখতে গিয়েও যাঁদ 
একই দারিদ্র দেখতে হয় তবে আম বাংল! ছবি দেখব কেন ; সুকুমার 
দাস (২৯)। কারখানার কী । 

বাংলা ছার মানেই তো বোকা চাকর, ন্যাকা সখী, এবং সেই সঙ্গে 
[বিপত্ীক বাবা সমন্বিত একটি জগাঁখচুড়ি গল্প, যা শুধু বিরক্িই উৎপাদন 
করে। দেবাশীষ দত্ত ২৯)। আফসার 

সিনেমায় জ্ঞান চাই না। সিনেমা দেখতে যাই চাঙ্গা হওয়ার জনো। 
কিন্তু চাঙ্গা হওয়ার বদলে যাঁদ আরও মরে যাই তবে বাংলা ছাবি দেখব 
কেন! উত্তম দাস (২৪)। স্টেনো। 

মান্ধাতা আমলের গস্প আর চলে না। আজে-বাজে গল্প নিয়ে 
ছুবি বন্ধ করা উঁচত। বস্তাপচা সেনটিমেনট নয়, নতুনত্ব চাই । শুধু 


অঞ্জন মুখারজ (২৩)। 


1৮8, 


প্রবলেম তুলে ধরলেই হবে না, সলভ করার পথও দেখাতে হবে। সাথী 
বাঁণক (২৪)। শিক্ষিকা । 
না, শুধু এরা ক'জনই নন; বাংলা ছবির প্রাত বিরূপ আরো 
অনেকেই । আরু সে জনে৷ই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী-অ্থায়ী প্রায় সাতশ" 
[সিনেমা হলের পাচশ'টিতেই নিয়মিত চলে হিন্দি ছাঁব। 
প্রধানত সেকস ভায়োলেনসের জনাই বাংল।র দর্শকেরা হিন্দি ছবির 
দিকে ঝু'কছেন-_একথা কোন মতেই গ্রহণযে।গ। নয়। তাহলে সেকস 
ভায়োলেনসহীন ছাঁব রজনীগন্ধা, ছোটীসী বাত; গোলম।ল, তরচোর, 
কিনারা হিট করত না। মারাপটসবস্ব অনেক ছাঁব যে পাশ্চগবাংলায় 
ঝবসা করতে পারোনি-_-তেমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। উদাহরণ কুন্দন, 
ভোলেভালা, পথর শুর প্যায়েল। 
দর্শকেরা কেন বাংলা ছাঁব দেখতে উৎসাহত হন না তার কারণ 
জানবার জনা সম্প্রীতি একটা সমীক্ষা চালান হয়োছল। দর্শকদের 
তালিকায় ছিলেন ডাক্তার, ইনজিনীয়ার, কেরানী, আঁফসার, কারখানার 
মজদুর, স্কুল পালানো ছাত্র, কলেজের ছান্রছাত্রী, বাবসায়ী, শিক্ষক, বেকার, 
গৃহবধূ প্রভীত।, 
যারা নিয়মিত ঝাংল৷ ছবি দেখেন তাদের ৭১ শতাংশ বলেছেন__ 
"বাংলা ছাঁব তারা দেখেন আনন্দ পাওয়ার জন্য এবং বুঝতে সুবিধা হয় 
বলে। বাংলা ছাঁবি দেখার অনাান) কারণ £ (১) বাংলা ছাবর বন্তব্য 
ভালো, (২) হিন্দি সিনেমার মতো তা সস্তা নয়, 0৩) বাংলা ছাবতে 
উচ্চমানের আঁভনয় দেখা যায় এবং (৪) বাংলায় অনেক সাত্যকারের 
উপভোগ ও ভালো ছাব হয়েছে। 
বনু দর্শকের বন্তব্য__বাংলা ছাঁব দেখতে পাঁরবারের সকলকে নিয়ে 
যাওয়া যায় যেটা অধিকাংশ হিন্দি ছবিতেই সপ্তব নয় । তবে অনেকের 
আভিযোগ £ বাংলা [সিনেমার গাতিপ্রকীতি যেভারে বদলাচ্ছে তাতে আর 
কিছুদিন পর বাংলা ছবিও পাঁরবারের সকলের সঙ্গে বসে দেখা যাবে না। 
জনৈকার অভিজ্ঞতা £ তান ৯ বছরের ছেলেকে নিয়ে 'গোপাল ভীড় 
দেখতে গিয়োছলেন। বিরাতর পর রাজা কৃষচন্ডের মুখে খেউড় শুনে 
[তিনি হতভস্ব। ছেলেটি নাঁক যার তার সামনে গেয়ে উঠছে_চার 
জাতি কাষনী চারি জাতি 
শতকরা ২৯ জন দর্শক বাংলা ছাবকে নিছক আনন্দ উপকরণ বলে 
মানতে নারাজ ॥ তারা বাংলা ছাব দেখেন মূলত চারটি কারণে_ 
(১) বাংলা সিনেমার ধারাটা কোন পথে চলছে সেটা বোকার জন্যে, 
(২) বাংলা ছবি দেখে শিক্ষালাভ করার জনা, (৩) অন/ ভাষায় তোর 
ছাবর সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের জন্য, (৪) আরট ফিলম দেখার জন্য 
বাঙালী দর্শকদের ৯০ শতাংশই দেখেন হিন্দি ছাবি। শতকরা ২০. 
জন [হান্দি ছাবি দেখেন শুধু মারাঁপট দেখার জন্য । নাচ, গান, ফটোগ্রাফী, 
দেশবিদেশের দৃশা এবং কিছু পরিমাণে মারীপট আকর্ষণ, করে ৩৭ 
শতাংশ দর্শককে ৷ হিন্দি ছাঁবতে অনর্থক নাচ, গান, মারপিট একেবারেই 
পছন্দ নয় শতকরা ৩৫ জন দর্শকের । এরা দেখেন মূলত হিন্দি আরট 
ফিলমগুলো । এরা অক্কুর, নিশাস্ত, মনন জাতীয় ছাবিই বেশী পছন্দ 
করেন। আনন্দের জন্যই হন্দি ছবি দেখেন কিন্তু হিন্দি ছবির কোনটা 
তাকে বোশ আকর্ষণ করে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম_এ ধরনের 
দর্শকদের হার ৮ শতাংশ । 
গত এক বছরে আপানি কটা বাংলা ছবি দেখেছেন £_ এ প্রশ্নের 
উত্তর নিচে দেওয়া হল £ 
৯টি থেকে ৩টি বাংলা ছাব দেখেছেন মোট দর্শকের ১০ শতাংশ 


৪ ৬ ১৮ 
ন্‌ মি ৩০ 
১০ ৯২ ১৪ 
১৩. ১৫ ১৪ 
১৬ ৯৮ ৬ 
১৯ ২১ ৪ 
২১ এর আধক 
সকল ২ 


সবচেয়ে বোশ সংখাক দর্শকের ভাল লেগেছে 'গণদেবতা' । 


“গ্রণদেবতা' সবচেয়ে ভাল লাগার যে কারণগুলি দর্শকেরা "দিয়েছেন 
সেগুল হল £ গ্রামীণ ভারতবর্ষের একটি বাস্তব ছাবি, গ্রাধ্য জীবনের 
স্বাভাবকতা, অভিনয় যথাযথ, লেখক যেটা বোঝাতে চেয়েছেন পরিচালক 
সেটা ফুটিয়ে তুলেছেন । আগুন লাগার দৃশা; ধড়ের দৃশ্য, ঝগড়ার 
দূশোর জবাব নেই। ছবি মন্থর ছিল না। কালার ও ক্যামেরার কাজ 
ভাল। 

এছাড়া দর্শকদের ভাল লাগার তালিকায় আছে_ নৌকাডুবি, মাদার, 
দুই পৃথিবী, সবুজ দীপের রাজা, দৌড়, জয় বাবা ফেলুনাথ, হীরে মানিক 
প্রভৃতি। 

গত এক বছরে আপনি যে কটা বাংলা ছবি, দেখেছেন তার মধ্যে 
সবচেয়ে খারাপ লেগেছে কোন ছবি ? -এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা প্রায় 
এগারোখানা ছবির নাম পেয়োছি এবং রেশ কিছু ছাঁবর নাম একাধিক 
দর্শক করেছেন । খারাপ লাগার তারা যে কারণগুলি দিয়েছেন সেগুলি 


হলঃ 
(১) অবাস্তব গল্প । পংখীরাজ, রাজনন্দিন ], (২) অভিনয় জঘন্য 
(৩) জঘন্য পরিচালনা [ পংখীরাজ 7, 


॥ পংখীরাজ, নবাদিগ্ত 7, 


99)বেমানান আঁভনেতা। কৃষসুদামা ), (জন 
বাড়ানো হয়েছে | পংখীরাজ, তিলোত্তমা), & 
(৬) অপ্রয়োজনীয় গান জি টি রোড,বিচার? 
(৭) অহেতুক জুডো ক্যারাটের ছড়াছড়ি 
এই তো সংসার], (৮) অনর্থক হাসানোর, 
চেষ্টা [ পংখীরাজ 1, (৯) শুধু কীদানোর 3. 
চেষ্টা মান আভমান, 1সংহদুয়ার 1, (১০ 
ন্যাকা মারকা ছবি [ ঘরের বাইরে ঘর 1, 
(১৯) স্লো ছবি। পংখীরাজ 11 
যে সব দর্শক 'ক্লো ছবি' এই কথাটা 
বাবহার করেছিলেন তাদের আমরা প্রশ্ন 
করেছিলাম যে তারা কাকে স্লো ছবি বলেন। 
্শকেরা উত্তর দিয়েছেন এইভাবে £ 
১) একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্ত, (২) একই' 
শা অনেকক্ষণ ধরে চলা, (৩) দুঃখের দৃশ্য, 


টকক্ষণ ধরে চলা, (8) যেটা না দেখালেও 
ত সেটা দেখানো, 7৫) আযাকশনহীন ছবি, 
- নতুনত্ব কিছু থাকে না, শুধু আগের ছবিয় ২২ 
নুনাবুত্ত, (৭) সংলাপে ঠাসা ছবি, (৮) যখন 

হুল হয়” গল্পটা টেনে বাড়ানো হয়েছে, (৯) 


ছবি। 

নাচ বাংলা ছবিতে থাকলে ক্ষতি নেই_এ অভিমত ৮৪ শতাংশ 
দর্শকের । তবে এদের দার সেঞ্নাচ যেন সুপ্রযুক্ত হয় । যে পরাস্থিতিতে 
নাচ দর্শকদের কাছে অস্থাভাবক বলে মনে হবে না সেগুল হল £ 

(১) ছাঁবতে যাঁদ কোন মেলার দৃশ্য থাকে সেখানে, (২) ছবিতে 
যাঁদ কোন নৃতানাট্যের দৃশ্য থাকে সেখানে, (৩) দুলে বা বাড়িতে নাচ 
শেখানো হচ্ছে সেখানে, (৪) ছবিতে যাঁদ কোন জামদার বাঁড়র দৃশ্য 
থাকে সেখানে, (৫) িপকানিকে গিয়ে নাচানাচি করছে-_এ দৃশ্য চলতে 
পারে, (৬) গ্রামীণ যাত্রার দৃশ্যে চলতে পারে, (৭) কোন ফাংশনের দৃশ্যে 
নাচ চলতে পারে, (৮) মুঘল পিঁরয়ডের আবহাওয়া সুষ্টি করতে নাচের 
প্রয়োজনীয়তা আছে, (৯) কোন নর্তকীর জীবন নিয়ে যাঁদ ছবি হয় তবে 
নাচ চলতে পারে। 

স্বতঃগ্রবৃন্ত হয়ে বহু দর্শক কোন কোন সিুয়েশনে নাচ চলেনা 
ছবির নাম সহ তার বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন । যেমন £ 

১) গসংহদুয়ার' ছবিতে দাদা নেচে নেচে গান গেয়ে গেয়ে 
লোককে ভাইয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করছে--এটা কোন মতেই সহা করা 


২) গোপাল ভা! 
কামিনী সংগাঁতযুন্ত নাচের ,কোন প্রয়োজন 
ছিল না। 

৩) শনশান' ছবিতে আরতি 
1 মুলোমাথায় লেবু কানে অর্থৎ  সর্বাঙ্গে 
1 আনাজের গয়না পরা নাচ অসহ্য । 

৪) 'সোনাবৌদি' ছবিতে ক্াবারে নাচটা 


৫) “ঘরের বাইরে ঘর' ছবিতে নাচ না 


1 থাকলেও কোন ক্ষাত ছিল না। 
১৬ শতাংশ দর্শক মনে করেন বাংলা 


বাংলা ছাবতে গানের 
প্রয়োজনীয়তা নেই_একথা মনে 
শতংশ দর্শক | গান ভাল লগে ৯২ শতাংশ 


বলে পর্শকদের ধারণা সেগুলি হল £ 
(১) গ্রান শেখনো হচ্ছে এরকম কোন 
দৃশ্যে, ২) বাথরুমে গিয়ে নায়ক বা নায়িকা গান 


“গোপাল ভাড” 


্ ৫৫ থু 
ছাবতে নাচের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই । নী 
কোন তে 
নর 
করেন ৮ হে 


৮৮] 


দর্শকের । যে যে দৃশো গান চলতে পারে মং 


গাইতে পীরে, (৩) রেডিওতে গান হতে পারে, (৪) কোন বিয়ে 
বাড়তে বাসরঘরে গান চলে, (৫) ছেলেমেয়ে গান গেয়ে পিকানিকে 
যাচ্ছে, ৬) হোঁলর দৃহশ। গান চলতে * পারে, ৭) কাবির লড়াইয়ের 
দৃশো, (৮) জন্মাদন অনুষ্ঠানে; বাচ্চাদের গান, (৯) খনি ফাংশনে 
গান হচ্ছে, € ১০) প্রণয় দু চললেও চলতে পারে যাঁদ নিতান্ত 
দরকার হয় এবং উপস্থাপনা ভাল হয়। 

ট্রাজোঁডতে গান অনেকের,পছন্দ আবার অনেকের পছন্দ নয়। 

গান যে সব পাঁরবেশে চট্টে না দর্শকদের নিয্োন্ত কিছু উত্তিই সেটা 
প্রমাণ করেঃ 

১) আদার ছাঁবতে “আমার নাম এাণ্টনি' গানটা ঢোকানোর 
জন্যই. যেন সিকোয়েনস তৌর ক্ুরা হয়েছে । চৌরঙ্গী দিয়ে কোন লোক 
লাফাতে লাফাতে গান গাইতে 'গাইতে চলেছেন এটা কি বিশ্বাসযোগ্য 2 

২) শবচার' ছবিতে ফুচকাওয়ালার মুখে গান_-এটা সম্পূর্ণ 
অবাস্তব ব্যাপার । 

৩) 'অসাধারণ' ছাঁবতে “আমার মা ভাল ছিল আমার বাবা ভাল 
ছিল'__এ ধরনের ন্যাকা মার্কা গান অসহ্য । 

৪) নন্দন" ছাবিতে ভাই:অসুচ্থ বলে গ্রাজুয়েট দাদ কেদে কেদে 
রাস্তায় গান গাইছে । পুরোপুর ছেলেমানুষী পোশাক-আশাক দেখে 
কখনই মনে হচ্ছিল না তার সাতাই ওরকম অভাব । 

৫) 'রাজনন্দিনী' ছবিতে সুখেন দাসের মুখে গান অসহ্য । 

বাংলা ছাঁবর গানের মান 'নিশ্নগামী এ বস্তব্য ৫৬ শতাংশ দর্শকের । 
২৬ শত্মংশ দর্শক মনে করেন বাংলা ছাবির গানের মান যথেষ্ট 
ভালো। বাংলা ছবির গানের ভালও নয় খারাপও নয় এ বন্তব্য ১৮ 


শতাংশ দর্শকের । 
নায়কের সৌন্দর্য নয়, স্মার্টনেসই একমান্ন কাম্য ৬৬ শতাংশ 
২২ শতাংশ দর্শক মনে করেন নায়কের চেহায়া অবশাই 


দর্শকের । 


ঘি 


সুন্দর হওয়া উচিত । নায়কের চেহারা 'সবসময়ই চাঁিানুরূপ হওয়া 
উচিত--এ বন্তব্য ৯২ শতাংশ দর্শকের । 

৬৪ শতাংশ দর্শক নায়কা সুন্দরী হওয়াটা বাঞ্থুনীয় বলে মনে 
করেন। নায়িকার চেহারা নিয়ে মাথা ঘামান না ২৪ শতাংশ দর্শক । 
শতকরা ১২জন মনে করেন নায়িকার 'চেহারা চাঁরত্র অনুযায়ী হওয়া 


.উাঁচিত। ৬ 
শতকরা &৪জন দর্শক মনে করেন সেনসার ব্যবস্থা থাকা উচিত । 


সেনুদারাশপ থাকা একেবারে উাঁচত নয়-একথা মনে করেন শত্তকরা 
২২জন। সেনসার ব্যবস্থা কিছুটা উদার হওয়া উচিত একথ। মনে 
করেন ১৫ শতাংশ দর্শক বর্তমান সেনসার ব্যবস্থা মোটেই সম্তোষ+ 
জনক নয়_-একথা মনে করেন শতকরা ২জন দর্শক। .সেনসার, বাকস্থার 
দোষ-গুণ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই তাই মন্তব্য করতে নারজ-এ 
ধরণের দর্শকের হার ৬ শতাংশ । 

যারা সেনসার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার বিপক্ষে তাদের যুন্ত 'হল 
১.) সেনসারাশপ 'না থাকলে বেশ কছু পাঁরচালক, পাঁরবেশক, 
প্রযোজক এমন ছাঁব তোর করবেন যা পাঁরবারের সকলের সঙ্গে বসে 
দেখা যাবে না। 

২) সেনসারশিপ তুলে নলে সেকস নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে 'যাবে। 

যাদের মতে সেনসার ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় তারা. বলেন_- 

১.) প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আজ যাঁদ কোন ছাঁব হয় তবে সেনসার 
কর্তৃপক্ষ কিছুতেই সেটা পাস করবে না-। অর্থাৎ সততাকে এখানে 
সরকারী প্রশাসন যস্ত্ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে । 

২) ছাবির প্রয়োজনে নগ্ন দৃশা বা চুম্বনের দৃশ্য আনবার্য হয়ে 
দাড়ালেও সেনসার কর্তৃপক্ষ সেটা পাশ করেন না। 

এক ভ্রমাহলা (৩৫ ) তো স্পষ্টই বললেন £ 'সেনসারশিপ 
থাকা সত্বেও তো 'হার নাইটস', 'এ প্যাশনেট লাভার", “সেকসী ড্রমের' 
উৎপাদন রোধ করা যায়ান। যারা 'ঘাট্ট্রাদ্ধ', অশ্বথামা”, “ওকা উরি 


০৮৯ 


কথাঃ তৈরি করবার তারা ঠিকই তার্দের কাজ করে যাবেন। বরং 
সেনসারাঁশপ তুলে দিলে তাদের ক্র সবধা হবে। সেনসার 
ব্যবন্থা তুলে দিলে হয়ত প্রথম প্রথচ্ড ব্যবসায়িক ভান্ততে তোর ছবিতে 
নগ্ন দৃশোর ছড়াছড়ি হবে, কিন্তু একসময় মানুষ বিরস্ত হয়ে এসব ছা 
দেখা ছেড়ে দেবে । হয়ত এমন' অবস্থা হবে যে এসব ছাবিতে লাইন 
দেওয়াটাই একটা কুরু্চির পারচায়ক হয়ে দাঁড়াবে । আমার বিশ্বাস 
আমাদের দেশের শিল্পীরাও এমন কোন দৃশ্যে আভনয় করবেন না 
যাতে তাদের শিল্পীসন্তা কলুষিত হয় ।" 

পরের প্রশ্ন ছিল, এমন ঢ্কান ছাঁবর নাম আপাঁন করতে পারেন 
কিযে ছাব আগাঁন দেখবার অযোগ্য হবে বলে ধরে নিয়েই দেখতে 
যানান্ 8 আপাঁন দি করে বুঝলেন বা জানলেন যে ছাবটা দেখার 
অযোঁগা 2 , এ প্রসঙ্গে দর্শকেরা প্রায় ২৬ট ছাবর নাম করেছেন। তাতে 
দেখা গেছে_ বন্ধুদের কাছে বিরুপ সমালোচনা শুনেই ছাবিটা 
দেখতে যানান মোট দর্শকের ৩৯ শতাংশ । কোন ছা দেখতে 'গিয়ে 
'আসিতেছে' মার্কা পরের ছবির আ্যাডভারটাইজমেনটের রিল দেখেই 
ছবিটা সম্পর্কে বিতৃষণা জন্মেছিল মোট দর্শকের ৪ শতাংশের । ছাঁবর 
নাম দেখেই ছবিটা দেখতে উৎসাহত বোধ করেনান এরকম দর্শকের 
সংখ্যা মোট দর্শকের ১৪ শতাংশ । রুচিহীন পোস্টারং কোন ছাঁব 
দেখা, থেকে বিরত করেছে- মোট দর্শকের ৮ শতাংশ দর্শককে । 
নামকরা আঁভনেতা বা আঁভনেত্রী ছিলেন না বলেই ছাবিটা দেখতে 
যানানি ৭ শতাংশ দর্শক । নামী পাঁরচালকের ছা নয় বলেই দেখতে 
যানান ৮ শতাংশ দর্শক । 


ছাবি সম্পর্কে কাগজেই বিরূপ সমালোচনা ছাঁব দেখা থেকে নিবৃত্ত 
করেছে ২ শতাংশ দর্শককে ॥ 'কেন ছাঁব দেখেননি'_এ সম্পর্কে মন্তব্য 
করতে আনচ্ছুক বা অক্ষম দর্শকের হার শতকরা ১৮ শতাংশ । 
পরের প্রশ্ন ছিল-__কছু 'ছাব আপাঁন দেখেন 'কিছু ছাবআপানি 
দেখেন না। কি ভাবে আপানি ঠিক করেন কোন ছাঁব দেখবেন এবং 
কোন ছাঁব দেখবেন নাঃ এর'উত্তরে জানা গেছে শতকরা ২৮ শতাংশ 
দর্শক ঠিক করেন পারচালকের নাম দেখে । ছাঁবর কাহনীকারের নাম ' 
দেখে ছাব দেখেন ২০ শতাংশ "দর্শক । বন্ধুদের মতামতকেই প্রধান 
গুরুত্ব দেন ১৯ শতাংশ দর্শক।. ১৮ শতাংশ দর্শক ভাল আভনেতা বা 
আঁভনেতীর নাম দেখে তবে ছাঁবি দেখতে যান । ছাবির নাম শুনে যাঁদ 
ভালো লাগে তবেই ছাঁব দেখতে যান ৬ শতাংশ দর্শক,। কাগজের 
সমালোচনা পড়ে ছাব দেখেন ৬ শতাংশ । ৩ শতাংশ দর্শক কোন 
কিছুতেই গুরুত্ব দেন না,বাংলা ছবি হলেই তারা দেখেন । 
কত শতাংশ দর্শক 
কি ধরনের ছবি 'সবচেক্সে,বেশি যোটায়ুটি একেবারে 
পছন্দ করেন পছন্দ করেন পছন্দ করেনন! 


কাগজের সমালোচনাকে যে সব দর্শক একেবারেই গুরুত্ব €দন নাসেই 
সব দর্শকদের প্রশ্ন করা হয়োছিল যে তারা কেন কাগজের 'সমালোচনাকে 


গুরুত্ব দেন না। তাদের আঁধিকাংশেরই বক্তব্য £ 

৯) কখনও কখনও এমনও হয়েছে কাগজে -কোন ছাবির খুব ভাল 
সমালোচনা পড়ে ছাবিটা দেখতে গিয়ে ভাল লাগোন । 

২) কখনও কখনও এমন হয়েছে কাগছে কোন ছার খারাপ সমা- 
লোচনা পড়ে ছবিটা দেখব না ঠিক করোঁছ, কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে সে 
ছবিটা দেখার পর ভাল লেগেছে । 

৩) সমালোচনাতো পয়সা খাইয়ে লেখানো হয় । এ ধরনের মনো- 
ভাব পোষণকারী দর্শকের সংখ্যা কম । 

কোন ধরনের বিষয়বন্ুসম্পন্ন ছাঁব দর্শকদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট 
করে একথা জানতে চাওয়া হয়োছল । দেখা গেছে প্রেমের ছাব সবচেয়ে 
বোঁশ আকৃষ্ট করে ২৩ শতাংশ দর্শককে ৷ এদের প্রথম পছন্দ প্রেমের 
ছাবা। ৯৯ শতাংশ দর্শকের 'সবচেয়ে ভাল লাগে যেকোন ধরনের 
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ঠ ৫ শতাংশ দর্শককে । ৮ শতাংশ 'দর্শক সবচেয়ে বৌশ পছন্দ করেন 
দুঃখের ছাব ৬%৫ &০% ৪৪ গোয়েন্দা ছাঁব। যে ছবিতে প্রেম, হাসি এবং দুঃখ সমানভাবে থাকবে 
মারাপটের ছবি ৪ ৩৬ ৬০ সে ছাবিই সর্ব প্রথমে দেখতে যাবেন ৭ শতাংশ দর্শক । দুঃখের ছাঁবই 
আধ্যাত্মিক ছাঁব ২% ১৬% ৬২% সবচেয়ে বোশ আকর্ষণ করে ৬ শতাংশ দর্শককে । ৫ শতাংশ দর্শকের 
হা চা রঃ সবচেয়ে ভাল লাগে সায়েনস ফিকশন সামাজিক সমস্যা বা মানাবক 

না বার শানে বর্ম রি সোরদেত সি নিলা! নি 
গুরুত্বের বিষয়' সবচেয়ে বেশি মোটায়ুটি একেবারে, রঃ ছটা দেছতে মারেন তে 


গুরুত্ব দেন গুরুত্ব দেন গুরুদ্বদেলনা 


দর্শক সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন দেবদেবতার ছাঁব বা কোন মহাপুরুষের 
জীবনী নিয়ে ছাব। যে ছাঁব সব টাইপের'উধের্ব সে ধরনের ছবি চান 


পারচালকের নাম, ২৮% ৬২% ১০% (২ শতাংশ দর্শক । কোন বিশেষ ধরনের ছাবির প্রাত মোহ নেই ৮ 
লেখকের নাম ! ২০% &০% ৩০%৫ ' শতাংশ দর্শকের । 

বদের মতামত !,  ৯৯% ৪১% ৩০% পূর্ণ পারচালনাই যে বেশ কিছু অবাস্তব' দুশোর জন্মদাতা দর্শকদের 
আভনেতার নাম বা দেওয়া নিচের কয়েকটি উদাহরণ তার প্রমাণ 2 

ভিনেত্রীর নাম । ১৬% ৬২% ২০% ৯) 'রাজনান্দিনী' ছবিতে বন্দুকের গুলিতে উত্তমকুমারের গলা 
কশছের সমালোচনা ৬৪ ৫৮% ৩৬% ফুটো হরে যাবার পরও কিভাবে উনি ভায়ালগ ছাড়েন বুঝলাম না। 
ছ'ক্র নাম ৬%, ২২%৫ ৭২2৫ 


২) “বনবাসরের' ভিলেন নিজের গলায় গুল করার পরও ডায়ালগ 
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বলে যাচ্ছে । 

৩) “সমাধান ছাবতে সাপটা শাশুড়ীকে মনভাবে কামড়ালো যেন 
মনে হল সাপটা আগে থেকে জানত শাশুতী বউকে বঁটির ওপর ধারক 
মারবে । সাপটাও যেন রেডি ছিল বউ মরলেই কামড়াবে । 

8৪) বন্দী ছাবতে উত্তমকুমারের আসযুদ্ধ দেখে মনে হল যেন 
উান তলোয়ার হাতে টুইস্ট করছেন। 

৫) শীবচার' ছবিতে পু্প্পেহে অন্ধ বাপের রাত দুটোর সময় 
ছেলেকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তরমুজ খাওয়ানো পুরোপুি অবাস্তব । 

৬) "মাদার ছাবতে অমল পালেকর যখন গান গাইছেন কি 
পারষ্কার বাংলা, আর যেই বাংলা কথা বলতে আরপ্ত করলেন মনে হল 
জিভ খুলে বেরিয়ে যাবে । 

৭) 'গণদেবতায়' স্থদেশীট্যাযে কেন এল আর কেন গেল বুঝলাম 
না। তবে আমার মনে হয় দুর্গার ইমেজ বাঁদ্ধর জনাই স্বদেশীটা হঠাৎ 
এ আরামে ঢুকে পড়ছিল । 

৮) এইতো  সংসার' ছবিতে ভিলেনের হাতে মহুয়ার চাবুক 
খেতে খেতে ঠাকুমাকে দেখে তড়াক করে উঠে দাড়ানো অবাস্তব । কেননা 
কিছুক্ষণ বাদেই দেখতে পাই এ একই চাবুকের আঘ।তে লেনের মুখ 
দিয়ে রন্ত চবরুচ্ছে। 

৯) “বাবা তারকনাথ' ছবিটা গোটাটাই অবাস্তব । 

১০) কোন ছাবতে নায়ক-না)য়কা একসঙ্গে বৌরয়েছে রাস্তায় 
বৃষ্টি এলে । এর অনিবার্ধ পারণাঁত একটা গান। এবং গান শেষ 
হলেই আমরা বুঝে যাই নায়িকার গর্ভবতী হতে আর বোশি দেরী নেই। 
যেমন 'আরাধনা' | 

শেষ প্রশ্ন ছিল একটা বাংলা ছবিতে কি কি গুণ থাকা জরুরী বলে 
আপাঁন মনে করেন। এ গ্রসঙ্গে আধকাংশ দর্শকের প্রধান চাহিদাগুলো 
নিচে বিবৃত হল £ 

৯) নতুন ধরনের গপ্প। গন্ধ বাস্তব হোক বা না হোক আধিকাংশ 
দশক যেট। চান তা হল আগের যে ছবিগুলো তারা দেখেছেন তার সঙ্গে 
বর্ডমানে যে ছবিটা দেখছেন তার মিল না থাকে এবং পরিচালনার গুণে 
ছবিটা যেন মুর না হয়। 


২) সাদা কালো ছাঁৰ বদ্ধ করে কালার ছাঁব করা হোক। 
আধকাংশ দর্শকেরই সাদাকালো ছাঁব দেখতে এখন একেবারেই ভাল 
লাগছে না। 

৩) নতুন মুখ চাই । একই অভিনেত।-আভিনেবীদের দেখে দেখে 
দ্কেরা ক্লান্ত । 

৪) ছাবির প্রয়োজনে যাঁদ মারাঁপট দরকার থাকে তবে মারাপট 
থাকলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সে মারপিটকে যেন আসল মারাপটের মত 
মনে হয়। 

€) যেখানে সেখানে গান না ঢাঁকয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী গানের 
বাবহার ৷ তাতে গানের সংখ্যা কমে ক্ষাত নেই। 

৬) যাকে যে চারত্রে মানায় না তাকে সে চরিত্র না দেওয়াই ভাল। 

৭) সাধারণত আনন্দের জনাই ?সনেমা দেখা, কাজেই দুঃখের দৃশা 
যত কম থাকে ততই ভাল। 

৮) সাউনড সিসটেম ভাল থাকা দরকার ; কেন না আধকাংশ 
ছাঁবর কথাই বুঝতে পারা যায় না। 

৯) যথাযথ আভনয় দরকার । 

১০) ভালো পাঁরচালনা ৷ 

৯১) বাংলা ছবিতে ক্যাবারে নাচ ঝা এ ধরনের নাচ না থাকলেই 
সবচেয়ে, ভালো । 

এই সমীক্ষা চালাতে গিয়ে বেশ কিছু মন্তবা পাওয়া গেছে । সেগুলি 
নিচে দেওয়া হল £ 

১) আঁধকাংশ প্রীথতযশা পারচালক কোন একটা সমস নিয়ে 
হয়ত ছাঁব করলেন কিন্তু সে সমসা৷র সমাধান কোথায় তা দেখালেন না 
বা সে সমস]া সৃষ্টি হল কার দোষে তাও নির্দেশ করলেন না। সমস 
আছে এতে৷ সাঁতা কথা কিন্তু সে সগস্যার সমাধান যাঁদ পারচালক না 
দেখাতে পারেন তবে তার সঙ্গে একজন সাধারণ দর্শকের বুদ্ধর পার্থক্য 
কোথায়? 

২) বাংলা সিনেমা শিল্প রাষ্ট্ায়ন্ত করা৷ উচিত এবং কিছু সিনেমা 
হলও রাষ্ট্াযন্ত করা উাচিত। 

৩) বেশ কিছু রুঁচহীন অশাঞ্চত ব্ল/কমারকেটিয়ার নিজেদের 
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কালো টাকাকে সাদা করার উদশা নিয়েই বাংলা ছাবিতে টাকা ঢালে। 
বই মার খেলেও তাদের কিছু আসে যায় না। ্ 

এই ধরনের ফেরেব্বাজ প্রযোল্লকের তোর ছাঁব দেখে দর্শকদের 
বাংলা ছাঁব সম্পর্কে ধারণা খারাপ হয়ে যায় । 

৪) বাংলা ছাবকে স্মার্ট হতে হবে যাতে সে অনা ভাষায় তৌর 
ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পাকে । 

&) বর্তমানে বাংলা ছবির ধা অবস্থা তাতে দু'একটা বাদে পয়সা 
খরচ করে দেখার মত নয়। অবশ্য এর মানে এই নয়ষে আগের 
ছাঁবও ( ব্যাতক্রম নিশ্চয়ই আছে ) এর চেয়ে কিছু ভাল ছিল । 

৬) পাঁরচালকেরা ভাবে দর্শকেরা বোকা তাই সিনেমার” নামে যা 
খুশি তাই করে যাচ্ছে। 

৭) বাংলা ছবি মানে ছেঁদো সেনটিমেনট। 

৮) অর্থনৈতিক কারণে বাংলা ছাঁৰ মার খাচ্ছে দর্শকদের সজাগ 
হওয়া প্রয়োজন । খারাপ ছবি যেমন দেখবে না তেমান ভালো ছবিকে 
প্যাট্টোনাইজ করার এই মুহূর্তে ভীষণ প্রয়োজন । চলাচ্চন্রকারদের উাঁচত 
শুধুমাত্র দর্শকদের পকেটের দিকে না তাকিয়ে ভাল ছবি করা । আগামী 
দিনের দর্শকেরা সেটা গ্রহণ করবেন। 

৯) অনেক নতুন পাঁরচালক দুম করে ডাইরেকশন দেন । তারা 
হয়তো স্টাডওতে-সামানা কাজ করতেন, কিন্তু তার আরও কাজ শেখার 
দরকার ছিল বা. পড়াশুনার দরকার ছিল। এই পাঁরচালক নিজের 
ছাঁবর তো বারোটা বাজালেনই এবং-সেই সঙ্গে বাংলা ছাবি সম্বন্ধে একটা 
খারাপ ধারণা সুষ্টি করে দিলেন । 

উপরোক্ত সর্ীক্ষা থেকে একটা জানিস পরিষ্কার । তা হল- 
অধিকাংশ দর্শকই চান ছবি তোঁরর ক্ষেত্রে আন্তারকতা । ছবি তোরটা 
যেন ছেলেতুলোনো ব্যাপার না হয়। হিন্দি ছাঁবর ক্ষেত্রে এই 
সারয়সনেসটা কিছুটা পাওয়। যায়। বাস্তব-অবান্তব যেগপ্প নিয়েই 
ছাঁব তোর হোক না কেন পারচালনার গুণে ছবিটা এমন পধায়ে চলে 


যায় যে দর্শক ক্লাস্ত বা অবসন্ন বোধ করেন না। হহান্দি ছাঁবর আর, 
একটি গুণ সে ছা দর্শকদের ক্লায়ুর উপর এমন চাপ সৃষ্টি করে না যাতে 


অসহা লাগে ॥ "হিন্দি ছাবিতে দর্শকদের কেঁদে ফেলবার অবকাশ কম । 

কলকাতা শহরে রগরগ করে হিন্দি ছবি চলে তার অন্যতম কারণ 
হিসাবে বলা যায় কলকাতা শহরের তেতাল্লশ শতাংশ আঁধবাসীই 
অবাঙালী । হিন্দি ছা যেসব হলে চলে তার পঁচাত্তর ভাগ পূর্ণ করেন 
এরা, আর বাকি পাঁচশ ভাগ পূর্ণ করেন কলকাতার বাঙালীরা। অবশ্য 
কিছু ব্যাতরুমও আছে যেখানে এর উল্টোটা ঘটে । কলকাতার সমস্ত 
বাঙালী যাঁদ একযোগে হান্দি ছবি পাঁরহার করেন তা হলেও ইন্দ 
ছাবর বাজার কলকাতায় খুব একটা সংকুচিত হবে না। অবাঙালী 
দর্শকেরা খুব কসক্ষেত্েই বাংলা ছবির হলের দিকে ভুল করে তাকান । 

বাঙালী দর্শকদের একটি বিশেষ টাইপের প্রাত দুর্বলতা আছে--এটা 
ডাহা ভুল কথা। কারণ 'অতাঁতে যে কটা ছবি হিট করেছে তার, 
প্রাতাটই এক একি নতুন টাইপ । প্রসজক্রমে সংসার সীমান্তে, জয় বাবা! 
ফেলুনাথ, গণদেবতা, সাত পাকে বীধা, স্বাতী প্রীতি ছাবির নাম করা 
যেতে পারে । তবে অনেক ভাল ছবিও যে “দর্শকেরা দেখেন না একথা 
অস্বীকার করা যায় না। এর মূলে পাঁরচালকদের অক্ষমতাও 
কিছু পরিমাণে দায়া । একটা ভাল বিধয়বস্ুকে নিয়ে কিভাবে ছা 
করলে দর্শকদের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে এ.এসম্পর্কে উদাসীনতা বহু 
ভাল বিষয়বস্তু সম্পন্ন ছবিকে মার খাইয়েছে। পাঁরচালনার দোষে 
সেই ভাল বিষয়বন্তুও দর্শকদের কাছে ভাল থাকৌন, বিরাস্ত্রর কারণ 
হয়েছে। 

বাংলা সব গল্প-উপন্যাস যাঁদ একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে একটু 
ওনট-পালট করে লেখা হত তবে পাঠকরা দু-একটা বই পড়ার পর 
বাংল। বই পড়া ছেড়ে দিত এবং পাঠতৃ্ণা মেটাতে অন্য ভাষায় সাহিত্য 
পড়ত। বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। অধিকাংশ 
বংলা ছাবির বস্তব্য একই বিষয়বন্ত্ুকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে । 
কংলা ছাঁব পুরোপুরি ভূল বোঝাবুঝর উপর দীঁড়য়ে আছে বললে 
-ক্ছু ভুল কথা বলা হয় না। আঁধকাংশ ছবিতেই থাকে হয় স্থামী-প্রীর 


ভুল বোঝাবুঝ নয় প্রোমক-প্রোমকার ভুল বোঝাবুঝি আর+নয় দাদা 
ভাইয়ের ভুল বোঝাধুঝি । ইদক্নীং এই ভূল বোঝাঝুঝ সাঁরজে নতুন 
সংযোজন শাশুড়ী-বৌ ভূল বৌঝাবুঝ । ““ছাঁক দেখে বিচার করুন কে 
দোষী, শাশুড়ী না পুর্বধ্‌ ৮" দ্রব্য । 

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার প্রায়ই লক্ষা করা যায়। 
যাঁদ কোন বিশেষ ছাঁব হিট করলো আর রক্ষে নেই। পরপর সাতখানা 
এ ধণচের ছাব বোরয়ে গেল। প্রযোজক, পাঁরবেশক, পারচালকেরা 
ছাব করবার আগে একবারও ভেবে দেখলেন না যে, দর্শক ছাব দেখতে 
যান নতুনত্বের জন্যে কোন 'হিট ছাঁবির কার্বন কাঁপ দেখতে নয়। 

বেশ কিছু পারবেশক, পরিচালক, প্রযোভ্ুকের ধারণা ভূল বোঝাবুঝি 
এবং কান্না না থাকলে বাংলা ছাবি হয় না। তাদের এই ধারণার 
প্রাতফলন আমরা প্রায় প্রাতিটি ছাবতে দেখতে পাই। অস্বীকার কার 
নায়ে কিছু দর্শক হয়ত এসব পছন্দ করেন। কিন্তু পারবেশকদের 
ধারণা অনুযায়ী সব দর্শক এসব পছন্দ করেন__-এ কোনমতেই গ্রহণযোগা 


নয়। তাহলে বাংলা ছাবর দর্শক সংখ্যা দিন দিন কমত না। তবে 
'হান্দি স্টাইলে বাংলা ছবির পশ্চিমবাংলায় যে কোন'ভবিষাং নেই 


শীনশান' আর 'বন্দী' সেটা প্রমাণ করে দিয়ে গেছে । বরং খাঁটি বাঙালী 
মানসিকতায় তোর ছাঁব 'গণদেবতা' দেখেননি এরকম বাঙালী দর্শকের 
সংখ্যা খুবই কম । 

বাংলা ছবি পাঁরবেশনার ক্ষেত্রে পারবেশকদের এখন প্রায় দিশাহারা 
অবস্থা ॥ কী ধরনের ছবি করলে যে ভাল চলবে তা তারা বুঝে উঠতে 
পারছেন না। উপ্টোপাণ্টা 'ছাব করার ফলে বাংলা ছাবি যেমন দিন 
দন দর্শক সংখ্যা হারাচ্ছে তেমনি তাদের ব্যবসাও 1দন দিন সংকুচিত 
হচ্ছে। বাংলার দর্শকদের ভ্তমাগত বাজে ছবি দেখে দেখে এখন এমন 
অবস্থা হয়েছে যে বর্তমানে তারা ছবি দেখার আগে হয় পারচালকের 
নাম দেখেন, আর নয় কাহিনীকারের নাম দেখেন, আর না হয় আভনেতা- 
অভিনেত্রীর নাম দেখেন। নাম ডাক আছে এরকম কেউ ছবিতে 
থাকলেন তো তারা দেখতে গেলেন, আর না হয় দেখতেই গেলেন না। 

এ অবস্থায় পাঁরবেশক, প্রযোজকদের উচিত'যে সমস্ত পাঁরচালকদের 
নাম ডাক আছে বর্তমানে তাদের দিয়ে ছাব করানো । কারণ মোট 
দর্শকদের ২৮ শতাংশই পরিচালকদের নাম *দেখে তবে ছাঁব দেখতে 
ঢোকেন। পাঁরবৈশকরা যাঁদ কোন ভাল লেখকের গল্প বা উপন্যাস 
এদের দিয়ে চিত্রায়িত করতে পারেন তবে মোট দর্শকের আটচাল্লশ 
শতাংশ দর্শক তাদের বীধা। তবে গল্প নির্াচনের ব্যাপারে পরিচালকদের 
উপর পরিবেশকরা ছাঁড় না থোরালেই সবচেয়ে ভাল করবেন । কারণ- 
পরিচালককে তার রুচি অনুষায়ী ছাঁব করতে দেওয়।ই সবচেয়ে ভাল । * 
গসনেমা-শিল্প এই ধরনের পরিচালকদের হাতে থাকলে ছ্যাবলাগির 
পায়ে গিয়ে দীড়াবে না । 

কথা উঠতে পারে-তবে কি নতুন পারচালকদের সুযোগ দেরী 


এ ৮9৮৮)০ 


হবেনা? নিশ্চয়ই দেওয়া উঁচত। কিন্তু এই মুহর্ডে কোন প্রয়োজন 


নেই। একটা মুমূ্ু রোগীর: চিকিৎসার জন) কেউ নিশ্চয়ই এমন: 
ডান্তার ডাকবেন না যার একটা রোগী “দেখার আঁভজ্ঞতা নেই অথবা 


এমন ডান্তার ডাকবেন না যার 'চাকংসার ক্ষেত্রে সেরকম সুনাম নেই । 
অরাডন্যানস জারি করে পশ্চিমবাংলার সব হলে বাংলা ছাবি 


চালানোর কথা তো বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে। সাধু উদ্দেশা 
সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে কি!লাভ হবে? হিন্দি ছাব চলছে বলেই 


বাংলা ছাঁব চলছে না--.এটা তো প্রকৃত অবস্থা নয়। হন্দ ছবির 


জন্যই বাংলা ছব্রি এই দুর্শশা_-এই যাঁদ প্রকৃত অবস্থা হত তবে যে 
কটা মুষ্টিমেয় হবে বাংলা ছবি চলে সেগুলোতে সব সময়ই 'হাউসফুল' 
বোরড টাঙানো রুয়ছে দেখতে পাওয়া যেত । অরাডন্যানস জার করে 
পাশ্চমবাংলায় "হান্দি ছবির বাজার সংকুঁচত করা গেলেও বাংলা ছাব 
সম্পর্কে দর্শকদের এই যে.বতৃষ্ণাবোধ তা' রোধ করা যাবে কি? 


অরাডন্যানস জার করে কিছু বাংলা ছাঁবর মস্তি ঘটানো গেলেও হল. 


যাদ খাল যায় সেখানে অরাডন্যানস ক করবে £ তখন হয়ত এই 
অরাঁডন্যানসকে বাচাতে আর এক অরাডন্যানন আনতে হবে যাতে 
প্রতোক পাশ্চমবঙগবাসী বাঙালীকে বাধ্যতামূলকভাবে বছরে পাঁচশটা 
ছবি দেখতেই হবে। অরাঁডন্যানস জারী করে খারাপ মাল বাজারে 
চালু করা বৌশ জরুরি, না ষেমোশন থেকে খারাপ মাল বেরুচ্ছে সেটা 
সারুনো বেশি জরুরি £ 

পাশ্চিমবাংলার ফিলম ইনডাসীন্রকে যাঁদ বাচাতেই হয় তবে 
অরাডন্যানসের থেকেও যেটা বোশ জরুরী ঢা হল ফিলম শিক্ষার স্কুল । 
উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন শিশ্পকে রাচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। 
আজ অবাধ পিনেমা-শিল্পে এই রাজ্যে যারা নাম করেছেন তারা 
প্রত্যেকেই নিজদ্ব প্রাতিভাবলে উঠেছেন । কিন্তু তাদের সেই প্রতিভাকে 
আমরা এমনভাবে কাজে লাগাতে পাঁরীন যাতে আর একটি প্রাতভার 
[বিকাশ ঘটতে পারে । একথা ঠিক যে স্কুল প্রাতভাধর সৃষ্টি করতে 
পারে না, কিন্তু একথাও ঠিক স্কুলই প্রাতভাধর সৃষ্টির সম্ভাবনা তোর 
করে। সংগঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়া কোন শিল্পের, 
উৎকর্ষ সাধন অসন্ভব 1 


উপযুক্ত শিক্ষা-প্রীতষ্ঠান তোর করতে পারলে সিনেমাঠীশম্পের এই 
আকাল দূর হবেই। তবে সিনেমা-শপ্পের ক্ষেত্রে যেটা মর্মযান্তক সতা 
তা হল-সনেমা শিল্পা যতটা না শিল্পীদের হাতে, তার চেয়েও বশ 
1শল্পপাতিদের. হাতে । যার এলেম আছে, তান একদিস্তা কাগজ এবং 
এক দোয়াত কাল পেলেই সাহত্য রচনা করতে পারেন। কিন্তু 
ধসনেমা এমনই এক শিল্প, প্রযোজক এবং পারবেশকের আনুকূল্য ছাড়া 
কোন পাঁরচালকের পক্ষেই সং কিছু সৃষ্ট করা সম্ভবপর নয়। জাননা 
বাংলা সিনেমা-শল্প কোন -দিন আর্থিক পরার্ানতা থেকে মুন্ত পাবে 
কিনা । এ ব্যাপারে সাম্প্রীতক সরকারী প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় |. 

তবে সবচেয়ে দুঃসাধ্য কাজ দর্শক-বুচির মূল্যায়ন । ভাল ছবির 
সংজ্ঞা শহরে একরকম গ্রামে আর একরকম। শহরের দর্শকেরা 
বস্তাপচা সেনটিমেনট আখ্যা 1দয়ে যে ছবিটিকে বাতিল করলেন, সেই 
ছবিই গ্রামে গিয়ে অনায়াসে 'হিট করে যায় । আবার অনেক: উচুমানের 
আবেগহীন ছাঁব গ্রামের-ছদিকে একেবারেই চলে না। এর অন্যতম 
কারণ হিসেবে বলা-যায়- গ্রামের প্রায় শতকরা ৮০ জন মানুষই' নিরক্ষর ॥ 
এরা কাগজ দেখেন না, গল্প-উপন্যাস পড়েন না এবং খুব কম গ্রামবাসীই 
থিয়েটার দেখেন । দেখার মধ্যে অধিকাংশ গ্রামবাসী যেটা দেখেন তা 
হল যাতা। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ বাংলা ষালসর যা হাল 
তাতে একটি কথাই বলা যায়_বাংলার গ্রামীণ সংগ্কীত জগৎ এখনও 
১১৩০ সালে পড়ে আছে । কাজেই বর্তমান সমাজ-ব্যবসথা যো'পাণটাচ্ছে 
সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই গ্রামের লোকেদের মধ্যে, গড়ে ওঠেনা। এ 


অবস্থায় মডারন সিনেমাকে গ্রামের দর্শকের কাছে নিয়ে যেতে গেলে 


গ্রামের দর্শকদের রুচি পারিবর্তন প্রয়োজন যারা পড়তে লিখতে 
জানেন না তাদের কাছে বড় লেখকের গণ্প-উপন্যাসকে' ?সনেমার 
মাধামেই নিয়ে যেতে হবে। সনেমাই একমাত মাধ্যম যেটা বুঝতে 
লেখাপড়ার খুব একটা প্রয়োজন হয় না.। ম 

তবে বাংলা ছাবি যাঁদ এখনই কোন নতুন 'দিকে বাক মানেয় তবে 
চোখ বু'জে বলে দেওয়া যায়_আর দশ বছর পর বাংলা সিনেমাকে 
খু'জতে হবে ইতিহাসের পাতায় এবং বাংলা ছাঁব দেখতে হলে যেতে হবে 
িউাজয়ামে ॥ [] 


দিল্লিতে ডুরাণ্ড ফুটবলের, কটকে জাতীয় ফুটবলের এবং অস্ট্রেলিয়ায় 
ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিস্তারিত রিপোর্ট ও ছবি পাবেন একমাত্র 


কমিকছে 'পেলে' ও তুষার নিয়ে খেলা? । 
এবং নানা বিষয় নিয়ে 'বিতক" এদেশের আর কোন খেলার পন্রিকায় নেই। 
বিভাগ 'উঠছে যাঝা'য় স্কুলের যেকোন ছান্রান্রী অংশ নিতে পারে । 


ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এবং বিদেশের সব খেলার খবর । 


পাঠকদের এমন স্বাধীন মতামত -'পাঠকের কলমে" 


ছোটদের জনা পৃথক 
এছাড়া আছে 'শব্দ জব্দ" । 


বাংলার 


গ্রামে গ্রামে কি হচ্ছে তার ছবি এবং নান! তথ্য পাবেন প্রতি সংখ্যায়। 


একটা খধা' শাদানাপটা ৰ ৰল। দরকার যে, শি্ষিতদেরই 
ভোটাধিকার পাকা উচিত এ মতটা ঘরোয়া পরিচালকের 
নিজেরানয়। এটা, একটা 11০00।, য। সামনে রেখে (ভিনি | 
ঘ,দলকে লড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিজে রেফারির মত ছটৌছটি 
করছেন শিষ্টতার 'ধাশি বাজিয়ে । বড় জোর ভানি কখনও 
সখনও [হয়েকটা ভুলচুক বা! ফাউল দেখেও দেখবেন না আসর 
সরগরম রাখবার জন্যে । আর একট! কুয়াশা খত্রদাতাদের- 
কাটিছছে উঠতে হবে” যার। লিখছেন “এ বিষয়ে বিতর্ক করার 
কোন সার্থকতা নেই, তাদের অনুরোধ করবে। এ দেশের 
নানাদিকে ছড়িয়ে; থাক। অন্যতর বৃহ বিভর্কে 'জড়িয়ে 
পদ্ন। অনর্থক আমাদের বিব্রদ্ত ও ডাকবিভাগকে বিড়স্থিভ 
করবেন না । ৰরং এ খামে কিছু ধ্বনি ভরে পাঠিয়ে দিন 
কারুর অপেক্ষণ কর। নিটোল কথার নীলাকাশে ॥ 

এবারকার লেডিজ সিট খালি গেল। অগভ্যা এক 
জেনটলয্যানের চিঠি দিয়ে সেটা ভরাট করে দিলাম । পরের 
৯১১ আশাকরি সহঘাত্রিণী খিলবে । ূ 


পরিচালনা 


গনহ্রন টরিথ 


বরং শুধু অশিক্ষিতদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত 


5লল্্্র্ 

গ্রামাঞ্চলে আশীক্ষত জনসাধারণের_“ভোট কি? ভোট দেব কেন? 
ভোট দিয়ে কি পেট ভরবে? এরকম প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক দলের 
কাদের ব্যাতর্ন্ত করে। ভোটদান কেন্দ্রে স্বামীর নাম বলতে হবে বা 
অচেনা লোকদের সামনে যেতে হবে, তাই মেয়েরা অনেকেই ভোট 'দতে 
ষেতে চান না। ভোট 'দতে গিয়ে' অনেকেই ব্যালটের সবকটি প্রতীকে 
£কংবা টোবলের গায়ে ছাপ মেরে চলে আসেন । ভোটার.িসটে 
পিতার নাম ভুল ছাপা হলে রাজনোত্ক কর্মাদের শত অনুরোধ সত্বেও, 
“জন্য লোককে বাপ বলতে হবে, তবে ভোট দিতে পাব 2 বলে ভোট 
না দিয়ে চম্পট দেন। 'কেউ কেউ ভোট দেবার টোবিলে গিয়ে 'ভোটটা 
কোথায় দেখতে না পেয়ে টোবলশুদ্ধ তুলে এনেছে আঁফসারের কাছে । 
অনেকেই যে সচেতনভাবে ভোট দেন না এগুলিস তার নমুনা । তবু 
অশাক্ষতদের ভোটদান থেকে বাঁণ্চিত করা যায় না'। কারণ এরকম 
ঘটনা ক্রমশ কমে আসছে । 

তাছাড়া অরশশিক্ষতদের ভোটাধিকার থাকার জন্য, ভারত্বর্ষের 
র্জননীতি তো এক জায়গায় থেমে নেই। তাদের এই অধিকার আছে 
বলেই ভোট্রার্থারা অন্ততপক্ষে ভোটের আগে একবার তাদের বাড়িতে 
প্ঘবুল দেন । 

শক্ষতদের অধিকাংশই কোন না'কোন পারটির নীতিতে বিশ্বাসী । 
হা সাধারণ' বুদ্ধ দিয়ে ভালমন্দ বিচার করে ভোট দেয় তাদের 
ক্ধকাংশ অশিক্ষিত) আর্থক, সচ্ছলতার অধিকারীরাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
শী । তেতাল্লিশংকোটির বোৌশ জনসাধারণের আশিক্ষার অন্ধকারে 
ডে থাকার কারণগুিলর মধ্যে দারিদ্যু অন্যতম । সাধারণ মানুষ নিজেদের 
স্বরকম উন্নাতর জাশায় ভোট [দলে এবং শুধুমাত্র 'শশক্ষতদের 
স্ইধিকার থাকলে, তারা নিজেদের' জন্যই ভোট দেবেন এবং তাদের 
ইতর সরকার শিক্ষিতদের মনোরঞনেই বেশি প্রয়াসী হবেন । 


আশিক্ষিতরা জারও বি অবহেলিত হবেন । 
ছাড়া ভারতবর্ষের আধকাংশ লোককে ভোটাধিকার থেকে বাণ্চিত 
করার আঁধকার কারও নেই। বরং এর উপ্টোটাই হওয়া উচিত, 
কেবলমাত্র আঁশীক্ষতদেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। যাতে পরবর্তী 
সরকারগুলি অবহেলিত দারদ্রদের দিকে নজর" দিতে বাধ্য .হবেন। 

এ জন্য ভোটদান ব্যবস্থা তাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে । 
সুনীলকুষার মাহাতো।, কালুহার, পুরুলিয়া 


শিক্ষা মানে তো ধনতন্ত্রের স্থার্থরক্ষা 


গত তাঁরশ বছরে শিক্ষতের হার আমাদের দেশে, শতক গাঁততে 
হলেও, বেড়েছে। কিন্তু ভোটের নামে ব্যাপক কারচুপি, প্রভাব বিস্তার 
ইত্যাদি দুর্নীতগুলো কি একটুও কমেছে? সন্তরের দশকে আমরা 
গনর্বাচনে রিগিং শব্দের সঙ্গে পাঁরচিত হয়েছি.॥ 'রাগিংয়ের যারা 
উদ্ভাবক তারা কি আপনাদের দেওয়া সংজ্ঞানুসারে শিক্ষিত নন ? 
রিং এমন একটা' পদ্ধাত যার মাধ্যমে শিক্ষিত-আঁশীক্ষিত কারোরই 
আর রুষ্ট করে ভোট দিতে হয় না। সুতরাং 'শীক্ষত হলেই দুর্নীতি 
কমবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। 


আজ আমাদের দেশে যে বিচ্ছিন্রতাবাদ বা সাম্প্রদায়কতা মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠেছে তারও শ্রষ্টা কিন্তু শক্ষত সমাজ, প্রশ্ন উঠতে 
পারে, দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা কম রলেই 'বাভল্ন জায়গায় কাযেমী স্বার্থ 
বিচ্ছন্নতাবাদ বা সাম্প্রদায়কতার সৃষ্টি করছে এবং তার শিকার হচ্ছে 
আশীক্ষিত দাঁরদ্র ভারতবাসী । 'শিক্ষিতের.সংখ্যা বোঁশ হলেই কায়েমী- 
বার্থ পরাস্ত হবে_দেশ দুর্নীতমুন্ত. হবে। যাঁদ তাই হবে, তাহলে 
আমোরকা বা বৃটেনের মত দেশে_যেখানে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট__ 
বর্ণবৈষম্যবাদের মত ঘৃণ্য ব্যাপারগুলো ঘটছে কি করে ? 


যাদও বৃটেন বা আমোরকায় দুই দলের.মধ্, নির্বাচনের লড়াই হয়,. 
লক্ষণীয় ব্যাপার হল, দুটো দলই একই সামাজিক শরেণীভুন্ত। আর, 


প্রশ্ন উঠতে 'পারে, তাহলে কি. দেশে আশক্ষতের হার বাড়লেই 
গণতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গল ? 

এক্ষেত্রে “গণতন্ত্র” এবং “শক্ষা” সম্পর্কে একটু ভেবে দেখা যাক । 
ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র প্রচালত আছে তা ধানকশ্রেণীর গণতন্ত্র। যে 
শিক্ষা ব্যবদ্থা প্রচলিত তাও..& শ্রেণীরই স্বার্থে। 'শিক্ষতের সংখ্যা 
রাড়লেও দেশের জনসাধারণের দুর্াত মিটবে না। কারণ, আমাদের 
এমন ভাবেই শিক্ষিত 'করা হচ্ছে যাতে ধনতন্ত্ের স্বার্থ সুরাক্ষিত থাকে। 

আমাদের সামাঁজক শিক্ষায়, রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে 
হবে।* যে শিক্ষার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশের সাত্যকারের 
পারচালকের হাতে ক্ষমতা যাবে, সে শিক্ষাই .কেবল' দেশকে অর্থাৎ 
দেশের বৃহত্তর জনসমাষ্টকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এমন কোন রাজনৈতিক গল বর্তমানে 
নেই যে জনসাধারণকে সামাজিক যাজনৌতক চেতনায় উদ্দদ্ধ করতে 
এখন পর্যন্ত সংশগ্নাতীত সততার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে । সুতরাং, € 
যতাদন না তা হচ্ছে, আঁশীক্ষিতদের ভোটািফার থেকে বাঁ্ঠত করা! 
উাঁচত কাজ হবে না। 

প্ুলককান্তি চট্টোপাধ্যায়, কলকাত1 ৫১4 


উগানডার সাধারণ নির্বাচনে [মলটন 
ওবোটের প্রত্যাবর্তন আফারকার হীতহাসে এক 
নতুন ঘটনা। দেশের আজীবন স্বাধীনতা 
সংগ্রামী ওবোটের প্রাতি সাধারণ মানুষের ছিল 
অন্তুত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা । কিন্তু আফ- 
িকার আঁধকাংশ দেশের মত এখানেও উপ- 
জাতিদের সংখ্যার ওপর রাজনীতর ওঠাপড়া 
নির্ভর করে । সৌদক দিয়ে ওবোটে ভাগ্যবান । 
তার নিজস্ব উপজাতিরা উত্তর ও পূর্ব এলাকায় 
উল্লেখযভাবে বসবাস করেন। তারাই এবারে 
মিলটন ওষোটেকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছেন। 
দেশের সংসদে মোট আসন ১২৬টি । 
ওবোটের দল উগানডা পিপলস কংগ্রেসের 
মূল প্রতিদন্থী ছিল বাগানভা উপজাতিরা । 
এরা রোমান ক্যাথালক মতবাদভূত্ত ডেমো- 
কেটিক পারটির সমর্থক । এই বাগানড়ারা 
[দেশের 8৪টি আসন দখল কবেছে। উগান্ডা 
[পিপলস কংগ্রেস ১৫টি আসন দখল করে 
একক সংখ্যাগারষ্ঠ হয়েছে । 
ওবোটের এই স্বাভাবিক প্রতাবর্তন "বস্তু 
সরল পথে হয়নি । বিদেশ সফরকালে 
[মিলটন ওবোটে ক্ষমতাহ্যত হন এবং হাতে 
জ্যান্ত কুমীর ছানা নিয়ে রাজনীতির মণ্টে 
[ঢোকেন সবকালের সন্ত্রাসী দাদা ইদি আমিন । 
ইাদ আমিন এসেই তার বিরোধী উপজাতি 
নেতা এবং সেনাবাহিনীর ভওয়ানদের মেরে 
কৃকাটা করেন। সেই ইদি আমনকে 
[হটানোর জন্য অতঃপর দুটি সামারক অভ্যুথান 
[হয় এক বছরের মধ্ে। এর মধ্যে একটি 
ছিল, তানজানয়া সরকারের সমর্থনপুষ্ট ৷ 
তিল তিল করে উগানডার স্থানির্ভর অর্থ- 
নীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করাছিলেন িলটন, 
সেই স্বাধীনতার পর থেকেই। হাঁদ আমন 
এসেই কুপ্তকর্ণের মত এক পদাঘাতে তাকে 
ভেঙে চুরমার করে দেন এবং ব্যান্তগত সম্পদের 
পাহাড় গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। 
'কিন্তু দেশের বৃহত্তম উপজাতি বাগানভাদের 


সমর্থন ছিল তার পেছনে। বাগানভাদের 
উপজাতি-প্রধান কাবাকা তাকে ক্ষমতায় 
বাঁসয়োছলেন। 


৭ কাবাকার এই রাগ ও প্রাতাহংসা- 
পরায়তার রথেষ্ট কারণ আছে । ওবোটে 
ক্ষমতায় এসেই অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের 
সঙ্গে এই 'উপজাতি-চালিত রাজনীতি বন্ধ 
করতে চেয়েছিলেন । ফলে বিভিন্ন উপ- 
জাতির পবিভ্র-দলপতি প্রথা রদ করা হয়। 
এতেই চটে যায় সর্ববৃহৎ উপঞ্জাত সম্প্রদায় 
বাগানডারা । 

বাগানড়াদের সমর্থন নিয়ে ইদি আমিন 
ক্ষমতায় আসার পর দেশের মুদ্াক্ষীত শতকরা 
প্রায় ১০০ ভাগে গিয়ে দাড়ায় । এমনও হয়েছে 
১০০ উগান্ডান শালংাপছু ৭ কেনিয়ান 


টি এ পরিবর্তন ৪২ 


শালং দাম দীঁড়ায়। কেনিয়া ও উগ্যানডার 


. সীমান্ত শহর কিসুমুতে উগানডার ব্যবসায়ীরা 


মালপন্র বেচতে যেতেন । সেখানে মূলত 
হ্বদেশী মুদ্রার কোন দামই ছিল না। আর 
উগানডার বাজারে 'বিক্ি করার সাহস তাদের 
হতনা। 

এরফলে আফাঁরকার. এ অণ্ঠলে এক 
অদ্ভুত বিনিময় পদ্ধাতি চালু হয়ে গিয়োছিল । 
উগানডার কৃষকরা তাদের উংপাদত শস্য 
বেছে তার বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
ভোগ্য পণ্য নিয়ে আসত । 

মিলটন ওধোটের দল উগানডা পিপলস 
কংগ্রেস তানজানয়া ধশচের সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাসী । তারা নিঝাচনী ইস্তাহারে ভেঙে 
যাওয়া অর্থনীতি পুনর্গঠন করার ওপর ঝেণক 
দিয়োছলেন। সেই সঙ্গে তাদের প্রতিশ্রুত, 
উগানডায় একটি শন্তপো্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
গড়ে তুলতে হবে। তবে সাঁত্য বলতে কি 


উগানডারা ভোটদাতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে খুব 


একটা মাথা ঘামানীন। গত ন' বছর ধরে 
আমিনের নরকগুলজার দেখার পর তারা 
পারফ্কার ভাবেই বুঝতে পেরেছেন, এ মুহূর্তে 
দেশের কাছে ওবোটের কোন বিকল্প নেই। 


উপনিবেশের যুগে আফারকার দেশে দেশে 
বু ভারতীয় গগয়ে ঝ)বসা বাণিজ্য করতে শুরু 
করেন এবং বৃটিশ শিপ্পোদে]গগুলিতে অংশ 
নেন। বিশেষত রেলওয়ে নিমমাণ, পোসট এবং 
টোলগ্রাম এবং নতুন নতুন কারখানার কুশলী 
কম্মী হিসাবে তাদের আফারকায় নিয়ে যাওয়া 
হয়। মূলত এদের বাস প্রান্তন বুটিশ 
উপানিবেশগুলিতেই ।. দক্ষিণ আফরিকা, 
জিমবাঝোয়ে, কোনয়া এবং উগানডা তাদের 
মধ্য প্রধান। 

একমান্্ উগানডাতেই প্রায় ১০ থেকে ১৫ 
হাজার ভারতীয়ের বসবাস ছিল। এরা 
উগানডার অর্থনীতিতে [িশেষ উল্লেখযোগ্য 
অবদান রেখোঁছলেন । কিস্তু এদের. নাগারকত্ব 
নিয়ে কিছু জটিলতা ছিল! ইীদ আমিন 
ক্ষমতায় এসেই সব ভারতীয়কেই দেশ থেকে 
বের করে দেন। তার মধ্যে অনেকে আবার 
উগানডারই নাগাঁরক ছিলেন। 


ওবোটে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে এইসব 
ভায়তীয়দের আবার দেশে ফেরার ডাক, 
দিয়েছেন। হীদ আমিন তাদের যে সব 
শিপ্পোদ্যোগ এবং চাকার কেড়ে নিয়েছিলেন 
তাও ফেরত দেওয়া হবে বলে আশা দেখা 
দিয়েছে । ওবোটের সেনাবাহিনী আগেই | 
হাজায় পাচেক ভারতীয়কে উগানডায় ফেরার 
আবেদন জানিয়োছল । এদের আধিকাংশেরই 
ব্যবসাপত্তর ছিল কামপালার বড় বড় রাস্তা- 
গুলিতে । 

উগ্যানডায় চিনিয়্ ব/বসায় ভারতীয়দেরই 
প্রভাব ছিল সবচেয়ে বোশ। তাছাড়া বড় 
বড় শিপ্পোদ্যোগে' তাদের উদ্যোগও উল্লেখ- 
যোগ্য রকমের | এরা কেউ কেউ ইতিমধো 
উগানডায় ফিরেছেন, যেমন “টানি ব্যবসায়ী 
জয়ন্ত মাধবানী । তানি মারা গেছেন কিন্তু 
তার স্ত্রী মৃণাল মাধবানীকে চানির কারখানা 
খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে । তিনি প্রায় 
২০০ জন ভারতীয় বিশেষজ্কে . নিয়ে সেই 
পুরনো ব্যবসা আবার শুরু কয়েছেন। 

উগানডাকে বলা হয় “আফারিকার মুক্ত” । 
সম্ভবত এর জাতীয় সম্পদ এবং প্রাকৃতিক 
উৎসের জন্যই তার এই নাম। ওবোটে 
স্বধীনতার পর এই সম্ভাবনাময় দেশকে 
পৃঁথবীর বিভিন্ন দেশের সাহায্য নিয়ে উন্নত] 
করতে চেয়েছিলেন । সে হিসাবে' ভারতের 
সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। জুলিয়াস 
শীনয়েরেরের মতন তিনিও মনে করেন পরথবীতে 
ভারত একটি বিশেষ শান্ত হসেবে রয়েছে । 
সেজন্য দেশের উন্নয়নে নিয়েরেরের মত 
ওবোটেও ভারতের সঙ্গে সহযোগতা করতে 
আগ্রহী ছিলেন। এবার ক্ষমতায় ফিরে 
আসার পর আবার তানি ভারতের সঙ্গে ষে 
পুরনো সম্পর্ক ঝলাই করে নেবেন সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। 

খুব একটা কুসুমাস্তীর্ণ পথের ওপর দিয়ে 
ফিরে আসছেন না মিলটন ওবোটে। ঠার 
বিরোধী বাগানডা উপজাতিরা সর্ববৃহৎ বলেই 
সবচেয়ে বোশ বেগ দেবে তাকে। একা| 
নির্বাচনের ফলাফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে 
কামপালার রাস্তায় রাস্তায় ওবোটে সমর্থকদের 
সঙ্গে বন্দুকের পাল্লা-লড়াই শুরু করেছিল। 
কিনতু সেনাব্যাহনীর' কম্যানডার টিটো ওকেলো 
হুমাক দেবার পর তারা দূরাগ্ণলে গা ঢাকা 
দেয়। ফলে কামপালার রাস্তা জনমানবশূনা 
হয়ে 'যায়। উগানডা পিপলস কংগ্রেসের 
বিজয় উৎসব দেখার জন্য নিজেরা ছাড়া তখন| 
কেউ আর সেখানে ছিল না। অনাঁদকে 
ইাঁদ আমনের নেতৃত্বে বাগানডা গোরলাঝাহনী 
দেশের সীমান্তে ও পেতে আছে। একবার 
রক্ধের স্থাদ যে পেয়েছে সে সহজে ছেড়ে 
দেবেও 0] 


নতুন দিললি£ ১৯৮২-তে এশিয়ান 
গেমস অনুষ্ঠিত হচ্ছে দলালতে । গেমসের 
দর্শকদের কাছে খবরের কাগজ বিক্রির জন্যে 
এক নতুন যন্ত্র তোর করেছেন বিবেক (বহার 
গভরনমেনট দ্কুলের দুই ছাত্র 'মাধবীর সং এবং 
রাঘবেন্্র। তাদের তোর এই যন্ত্রের একটি 
মডেল প্রদার্শত হচ্ছে স্কুল ছাতদের জাতীয় 
বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে £ একটি হিন্দি এরং 
একটি ইংরৌজ নির্দেশক আলো আছে, আল্ন 
দুটি সুইচ ; নির্দিষ্ট ছিদ্রে পণ্ঠাশ পয়সা ফেলে 
নির্ধারত সুইচটি টিপ্লেই নিচে রাখা দ্রেতে 
বোরয়ে আসবে প্রার্থত কাগজ ! 
দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র এই দুই খুদে বৈজ্ঞানিক 
জানয়েছেন, তারা শিগ্গাগরই এটি মালটি 
চ্যানোল উন্নীত করবেন এবং. এর জন্যে খরচ 
হবে দেড় হাজার টাকা.) 
(সানডে স্ট্যানডারড ) 


পাটনা £ মড়ার খুল নিয়ে ব্যবসার 
একটি "চকু সম্প্রা ধরা পড়েছে লুলনি 
জেলার কাশিরাগে, গ্রেফতার হয়েছে দু'জন । 
দ্বারভাগ্ার পুলিশ সুপার যমুনা রাম জানিয়ে- 
ছেন, ধিশেষ একটি গোষ্ঠীভুত্ত লোকেরাই 


যায়ী যুবকটি 
একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট দেখালেন 
তাকে। কিন্তু কমপারটমেমট ছিল প্রথম 
শ্রেণীর। অত্বএব চেকার তারে বললেন, 
'নামতে হবে ।' যুবক বললেন: না। আতিরিস্ত 
মাশুল দিচ্ছি, এই ট্রেনেই আমাকে যেতে 
হবে । চেকার নাছোড়। চলল টানাটানি । 

এই সময় গারড বাজালেন তেঁপু। হঠাৎ 
চেকারবাবু যুবকের সোয়েটার ছিনিয়ে নিয়ে 
নেমে পড়লেন । আর নেমেই তা অপেক্ষমান 
সাগরেদকে দলেন। অগত্যা সেই যুবকটিও 
চলতি গাঁড় থেকে নামলেন । গেলেন টিকট 
কাংলকটারদের আঁফসে। কিন্তু সোয়েটার 
পাওয়া গেল না। চেকার জানালেন তান 
ফেলে 'দিয়েছেন। কারণ বে-আইনীভাবে 
হনে চড়লে এ গচ্চা দিতেই হবে। 
কবে যুবকটিরে তিনি আর জারম্ানা 
করলেন না। 

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তপন নামে 
এক যুবক এগয়ে এসে প্রাতিবাদ করলে তখন 
ক্স না থাকায় এ চেকারবাবু নগদ পণ্াশ 
শক এবং ফাইন বাবদ আগ্ীর.'টাকা মোট 


এই শরীর ব্যবসার সঙ্গে জাঁড়ত। এরা, 
বাভন কবরস্থান থেকে ও নদীতে ভেসে: 
যাওয়া মতদেহ তুলে মাথার অংশ কেটে নেয়, 
এবং এইসব খল চড়া দামে মেডিকেল 
ছা্রদের কাছে বিক্ি করে । 

এই পুলশী হানায় একটি শিশুর খু 
সমেত মোট'নয্নটি খুলি এবং খুলি সংরক্ষণের 
জন্যে প্রয়োজনীয় রাসায়ানক পদার্থও উদ্ধার 
করা হয়েছে । (ইনুস্থান টাইমস ) 

প্ুনচ £ স্থানীয় এক শিক্ষকের কথা 
সকলের মুখে মুখে ফিরছে। দু'শ কুঁড় 
টাকা মাস মাইনের এই শিক্ষকটি সম্প্রাত 
বিয়ে করেছেন। তার বিয়েতে [নমাস্্ুতের 
সংখ্যা ছিল সাত হাজার ! এই' সাত হাজার 
জনকে চর্ব, চোষ্য, লেহা, পেয়র' প্রীতিভোজে 
আপ্যায়িত করতে খরচ করেছেন এক লক্ষ 
ধাট হাজার টাকা । (স্টেটসম্যান ) 

নতুন দিলঙ্গি ঃ রোগটা ধরা পড়েছিল 
একশো বছর আগে । কেরালার ১৪ কোর্ট 
নারকেল গাছের প্রায় আর্ধক সংখ্যক গাছের 
শিকড় খুব দুত বাঁ্ধ পাচ্ছে এবং সেগুলো সুষ্ছ 
গাছগুলিরও ক্ষতি করছে । বৈজ্ঞানিকরা দাঁ্ঘ 


আটা টাকার হিসেব "দিয়ে পঁচাল্সর টাকার 
সোয়েটার চরর আঁভযোগ থেকে রেহাই পান । 
€চ্যালেনজ/রাণাঘাট ) 
শশশক্ষক সংগঠনের এক হোমড়া-চোমড়া 
নেতার মেয়ের বিয়ে। বর এলেন ৬টা 8৪&এ। 
তার বাহন ছিল বরের গাড়ির সাজে.সঙ্জিত 
3০৬. 01 8/99 -88917991-এর /1/0 
7542 কালো এমব্যাসেডর ; সহজে 3০৮. 
96495199181 লেখাটি ফুল ঘাস দিয়ে 
ঢাকা ছিল। (হিন্দুবাণা/বাকুড়া) 
সম্প্রাত [সভাঁড় থান।র কাঁড়ধ্যার হাটতলার 
বঙাদনেব কালীমৃার্ত এক ঙ্ধ্যায় আগ্মদদ্ধ 
হয়। জলম্ত মোমবাতি পড়ে গিয়ে প্রাতমার 
গায়ে সাজানো মালায় আগুন ধরে গিয়ে প্রাতমা 
বাঁভংস রূপ ধারণ করেন। ঘটনার কিছু পরে 
এক বালিকার ভর হয়'। বালিকাটি কালীমৃর্তি 
ধারণ করে বেদীতে উঠে বলে £ এখানে মদ 
আর মাংস নিয়ে যে অনাচার হয়েছে তাতে 
মন্দির কলাষত। এ পোড়ামুখ আমার আর 
কাউকে না. দেখিয়ে বিসর্জন কর। নতুন 
করে আবার পুজা কর। প্রতিমা নির্মাণের 
এবং বালদানের কোন প্রয়োজন নাই. 
(দিগন্তের ডাক/বারভূম ) 


পণ্নাশ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করার পর সদ্ধান্ত 
দয়েছেন দুষু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল অনেক 
ভালো । অর্থাং কিনা সুন্থ-অসুস্থ সব গাছু:... 
গুলই কেটে ফেলা দরকার । 

জাণ। গেছে, এতে সময় লাগবে [তারশ 
বছর এবং খরচ হবে হাজার কোটি টাকা । 
সমস্যা হল, এতো টাকা অসবে কোথা থেকে 
এবং গাছের মালিকরা ক রাঁজ হবেন, গাছ 
কেটে ফেলতে ? হেনাডয়ান একসগ্রেস) 

জয়পুর ঃ রাজস্থানের অনুন্নত অণ্ল- 
গুলিতে এক চলমান হাসপাঙাল এখন খুবই 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । দুতগামী এক গাঁড়র 
মধ্যে রাক্ষিত এ হাসপাতালে আছে আধুনিক 
অপারেশন থিয়েটার, একস-য়ে করার সরঞ্জাম, 
ল্যাবরেটরী, দন্ত বিভাগ, ব্লাড ট্রানসাফউশতনর 
যন্ত্রপাতি, জেনারেটর পাঁচশ বুগ্গীর [বিছানা । 

বছরে কুঁড়ি থেকে বাইশাঁট জায়গায় 
ক্যাম্প বসে। এক একাটি ক্যামপের স্থায়িত্ব- 
কাল রারোঁদন করে। ও ছাড়া চোখের জনাও 
আলাদা ক্যামপ হয়। প্রথমাটর জন্য প্রাতবারে 
খরচ পড়ে হাজার চাঁ্পশ টাকা, আর শেষের গু 
জন্য আট থেকে দশ হাজার টাকা । 
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অনেফ আগেই । বর্তমানে সে অবস্থা সংকট- "এ 
জনক পারাস্থাতিতে দাঁড়িয়েছে । কাজের চপ 4১ 
বিপুলভাবে বেড়েছে কিনতু সেই হারে ক্্মী 
সংখ্যা বাডানো হয়নি । হৃপ্প সংখ্যক কমাদের 
উপর কাজের চাপ গাহাড় প্রমাণ । দৈনান্দিন 
মানুষের গুবৃ্পূণ বহু বিষয় ডাক বিভাগের 
ওপর নির্ভরশীল । অতএব এই বিভাগের 
ভুলভ্রান্তি শ্রানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে 
পারে। হ্বচ্ছ ও সুস্থ ব্যবস্থা পেতে গেলে. 


উধর্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অবিলম্বে প্রয়োজন । 
(বালুরঘাট বার্তা/বালুরঘাট) 
মোটর ভোঁহকেল আঁফসে গাড়ির 


ফিটনেস সারটিফিকেট 'দিয়ে থাকেন টেকনি- 
কেল মোটর ভোহকেল ইনসপেকটর ' বীরভূমে 
কিন্তু গাড়ির ফিটনেস সারটিাফকেট দিচ্ছেন 
নন-টেকানকাল মোটর ভোহকেল ইনসপেকটর 
ধার ড্রাইীভং লাইসেনসও নেই। এমন ি 
ডি এম পুল মেকানকও অনুপা্থিত। যার, 
কোন-রকম টেকাঁনকেল জ্ঞান নেই তানি 
ভাবে িটনেস সারটাফকেট দিচ্ছেন » 


(পেলীন্রী/বারভূম) 
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ছাবর মধ্যে 


বামফ্লনট সরকার প্রধো 
মৃণাল সেন পারচালিত 'পরশুরাম'ই প্রথম 


মুস্ত পেল। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী ছবি 
নির্মাণে বায় হয়েছে সাড়ে পচ লক্ষ টাকা । 
সমাজতত্বুবদ ডঃ সুধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 
সমীক্ষার ধভান্ততে এ ছবির কাহিনী ও 
চি্রনাট্য সাজয়েছেন মুণাল সেন ও মোহিত 
চট্টোপাধ্যায় যুগ্মভাবে । 

ছাঁবটি দা দু'বছর মুক্তির অপেক্ষায় 
দিন গুনেছে । সে সময়ের ছতটির মধ্যে 
দেশী-বিদেশী অনেক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো 
হয়েছে । গোটা তিনেক পুরজ্ধারও জুটেছে 
তার ভাগো | এ ছবিতে মৃণালবাবু ফুটপাতের 
মানুষদের জীবন তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন । 
প্রশংসনীয় প্রয়াস। অরুণ মুখোপাধ্যায়, 
বিভাস চক্ুবর্তাঁ, নিমাই ঘোষ, আরাত দাস, 
শ্্রীলা মজুমদারের আঁভনয় সুন্দর । রণাঁজৎ 
রায়ের চিন্রগ্রহণ ও গঙ্গাধর নগ্করের সম্পাদনা 
প্রথম শ্রেণীর । অনেক তির্কক সংলাপ 
মনকে নাঁড়া দেয় । এসব গুণ থাকা সত্বেও, 
আগাগোড়া এক ধরনের নকল স্মারটনেস, 
সস্তায় বাঁজ মারার চেষ্টা, গভীরে না ঢুকে 
দূর থেকে সমস্যাকে দেখা। সর্বোপার রঙের 
্বপ্রময়তা: ফুটপাতের পরণুরামকে দূরেই 


সারয়ে রাখে । 
ছবির শুরুটা এইরকম £ রোডিওতে ইংরাজি 


খবর হচ্ছে । বিস্তবান তে নাদুস-নুদুস 
চেহারার এক যুবক [চিৎকার করে কাকে যেন 
খুঁজছে ।* যাকে খেশজা হচ্ছে, সে তখন 
একতলার আয়নার সামনে য়ে নিজের 
মুখ দেখায় বাস্তু । এ লোকটিরই নাম 
'পরশ্রাম।। হাক-ডাক শুনে সে দুত সিড়ি 
মুছতে থাকে মিডলং শটে। যুবকটি তার 
কাছে এসে মাণিব্যাগটা কোথায় জানতে চায় 
এবং চোর সন্দৈহে পরশুরামকে মারধর করে । 
পরশুরাম শুধু একবার বলে, 'আঁম চুরি 
কারান 11 প্রহার যখন বেশ জমে উঠেছে, 


পরশুরামী 


দুরেই থেকে 
গেল 


ভাস্কর চৌধুরী 


ঠিক তখনই যুবকটির'বোন মিড ক্লোজ 
শরটের মধ্যে দিয়ে বারান্দায় এসে 
বলে টেচাচ্ছিস কেন.ট এই তো তোর 
ওয়ালেট । ইট ইজ রাইট অন ইয়োর টেবিল ।" 

এই সরলীকরণ আর যাকেই মানাক, 
পাঁচশ বছর চিন্রজগতে কাটিয়ে দেবার পর 


'পরশুরাম'সম্পর্কে কিছু তথ্য 
১৯৭৯র শ্রেষ্ঠ জভিনেতা হিসাবে 
পরশুরাম ছ।বতে আ[ভনয়ের জন্য রাষ্ট্রপাতির 
ভরত পুরগ্কার পেয়েছেন অনুণ মুখোপাধ্যায় । 
শ্রেষ্ঠ সম্পাদনার জন্য জাতীয় পুরস্কার 
পেয়েছেন গঙ্গাধর নগ্কর । 4 
ছবিটি ১৯৭৯ মঞ্ষো চলাচ্চত উৎসবে 


রোপা পদক পেয়েছে । 


পরশুরাম কলকাতায় মুস্ত পাওয়ার 
আগেই প্রদার্শত হয়েছে বার্লিন, শিকাগো, 
বুসলেস, লনডন এবং ম্যানহাইম চলচ্চিত্র 
উৎসবে । বাঙ্গালোরে আন্তর্জাতিক চলাচ্তর 
ংসবে ইনডিয়ান প্যানোরামা বিভাগেও। 
উৎসবগুলো সবই অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭১, 
সালে। 


মৃণালবাবুকে অন্তত মানায় না। 

নকল স্মারটনেস, মুণালবাবুর প্রায় সব 
ছবিতেই থাকে । আদৌ যেখানে প্রয়োজন 
নেই, সেখানেও উনি অন্তত একটু টেকনিক্যালি 
ধান্কা দিয়ে দেন। “পরশুরাম'ও এর বাইরে 
নয়। বহুবার ট্রেনের ও মোটর বাইকের 
শব্দ অকারণে ব্যবহার করা হয়েছে। রাস্তার 
মাদারীর খেলাকে অত প্রাধান্য দেবার কি 
আছে ১ আসলে মৃণাল চাইছিলেন, চমক 
দিয়ে দর্শকদের কিছু তথ্য সরবরাহ করতে । 
ফলে, মাদারী আনয়নের উদ্দেশা থেকে 
দর্শকেরা মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধা হয়। 
এখান থেকে জানা যায়-পরশুরাম গ্রামের 
এক মামুলি লোক, পেটের জন্য সে শহরে 
এসেছে, রোজ রোজ মার খায় বলে মান্তর- 
বাবুর বাংলোর কাজ ছেড়ে দিয়েছে, মাত 
পাঁচশ টাকা ধার নেওয়ার* জন্য তার বাবার 
একাবঘে জাম হাতছাড়ী হয়ে গেছে এবং 
কলকাতা শহরে ওর মত শাংগা-ভুখা অনেক 
আছে । 

ছাবতে এসব কথা বলার আর কোন 


উপায় পারচালক তোর করে নিতে পারেনানি। 
পুরো ব্যাপারটাই কেমন বিাচ্ছন্ন । জাতীয় 
বাস্তু সম্মেলন দেখানোর পিছনেও সরমীক্ষা- 
প্রাপ্ত কিছু তথ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্য কাজ 
করেছে। , একদিকে প্রাচুষ, অপরদিকে 
দারিদ্র এই সরলীকরণ দেখে দেখে দর্শকেরা 
ক্লান্ত ঘৃণালবাবুও এ সত্য বিস্মৃত হয়েছেন । 
সস্তায় বাঁজ মারার চেষ্টাও কাহিনীগত 
সরলীকরণ ছবিটির প্রায় প্রাতটি দৃশো। 
কখনই কাজ পেতে পরশুরামের কোন অসুবিধা 
হয় না। সে বহুবার তার পেশা পালটেছে। 
কাজের জনা একবারও কারোকে অনুরোধ 
জানানো বা ঘোরাঘুরর কোন আভাস ইিতও 
ছাবিতে আমরা দোখান । এসব দেখে 'কাজ- 
পাওয়া-সহজ-শহরে' দলে দলে গ্রামের মানুষ 
হানা দেবে নাতো 2 মৃণালবাবু প্রয়োজন মত 
তার ইচ্ছাপ্রণ ঘটিয়েছেন .পরশুরামের কাজ- 
কর্মে। হারানখুড়ো পরশুরামের বিয়ের সংবাদ 
শুনে যখন বলেন “বাজনা-বাদা রুই ?' তখনই 
দেখা যায় আলোকমালায় সজ্জিত বর্ণাঢ্য 


হয়ের মাঁছলে পরশুরাম হ্যাজাক মাথায় বাসিন্দাদের জীবন দেখেছেন । রঙ তো 
ছে। ভাবা যায়ঃ কবরখানায় দাদু মায়াবী, সমস্যাকে সে ভুলিয়ে দেয়, স্বপ্নের 
র গেল কেন ঃ করপোরেশনের গাঁড়ই বা জগতে নিয়ে যায়। 

খবর পেল [কোথা থেকে ? ছেড়ে চুল যাবার 
পর আহ্লাদী আবার ফিরে এল কেন? 
জন কাছাকাছি থাকা সত্বেও বাচ্চাকোলে 
[র মেয়েটি মৃত দাদুর জিনিসপত্র ঘণাটা- 
ঘণটি করতে লাগলো কেন? চুরি কি সবার 
সাগনে হয়? গোড়ালি পর্যন্ত ধুতি এবং 
শারট পরে কখনই কোন মিদ্তি বা জোগাড়ে 
ভারা বেয়ে ওপরে ওঠে না, বহুতল বাড়তে 
তো কখনই নয়। 'পরশুরামের জয় হোক'-এ 
শ্লোগান হাসাকর, খুবই হাস্যকর । 


বাংলায় লেখা পারচয়ালী'পতে দেখা গেল, 
ফটোগ্রাফি রগাঁজৎ রায়। ফটোগ্রাফর 
প্রাতশন্দ চিগগ্রহণ ব/বহার করলে কী দোষ 
হত? 


আসলে বাস্তবজীবন থেকে বেশ দূরে 
পরশুরাম'-এর অবচ্ছান । মৃণালবাবু সমস্যাকে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু ভাবাতে পারেনান। 
বাঘ-শিকার-করা, কুড়ুল-কাধে পরশুরামের 
সঙ্গে দর্শক কখনোই একাত্ম হতে পারে না. 
তার প্বপ্নের সঙ্গে তো নয়ই । 

ছবিটি ইস্টম্যানকালার হওয়ার 


দরুন মনে হয়, মুাল সেন, 


যেন বহুতল বিশিষ্ট 8৬ )॥ 
রি ক 
উল 


৬//১511114 
28টি 


নতুন শক্তিশালী 

মিগ ব্লু ডিটারজেন্ট বার 
আরও সহজে 

লুকানো ময়লা পরিষ্কার করে। 
আর তার ফলে জামাকাপড় হয় 
ঝকঝকে পরিক্ষার | 

আর কি সুবিধাজনক দামে ! 
আজই মিগ ব্লু কিনুন 1 


৪0৪-৮/95/10 


পথের পাঁচালী 


গ্রযোজনা ঃ সংলাপ। 

কাহিনী £ বিভাতভূষণ বন্দ্যো- 
শাধায়। মা্টক/প্রয়োগ £ তুহিন 
ন্র। শিল্প ইত: শ্যামল ব্যানা- 
রাঁজ। আলো প্রক্ষেপণ £ বিধান 
গাঙ্গুলী ও আশিস বিশ্বাস। রূপায়োপ 
বিশ্ছনাথ সেন। সহ-পরিচালনা £ 
শোর বিশ্বাস। আবহ-সঙ্গীভ £ 
শঙ্কর দাশ ও রবীন্দ্রনাথ বোস। 
অভিনম্ম£ ৭ িসেমবর। ১৯৮০ 
ববীন্রভবন, কৃফনগর । 
হীন্দর ঠাকরুণের মৃত্যু দৃশ্য থেকে 
র গ্রাম ত্যাগ পর্যস্ত টুকরো টুকরো 
লা গেঁথে 'সংলাপ' মঞ্চস্থ করেছে 
তদের দশম বর্ষ পৃ প্রযোজনা [িভূতি- 
ছবণের 'পথেয় পাঁচালী" । 

আভময়ের আগে প্রাক কখনে যে 
হয়াবস্থাসের উচ্চারণ শুনেছিলাম, 
বপারোপে তার যথার্থতা অনুভব করতে 
সরলাম না। শিউাল আর ঘেণটু ফুলের 
_রভ শুধু ঘোষণাতেই রয়ে, গেল ; 
হরণ ফ্রিজ শটের আতীরন্ত হৌচটে তা 


আর মরমে পৌছাল না। অথচ কতক- 
গুল দৃশা পরিকল্পনায় সে প্রাতশখুতি 
ছিল-_-পাঠশালার পারবেশ রচনা, ছোট্ট 
অপু-দুর্গার বড় হয়ে ওঠা (যাঁদও তা 
সিনেমাটিক ), এবং অপুর বিদায় দৃশা। 
এ নাটকের শিশু-শিল্পীরা _অগু, 
' দুর্গা, পাঠশালার পড়ুয়া তাদের ভামকায় 
যতটা সৃচ্ছন্দ, বড়রা ততটা নয়। তারা 
সংলাপ ভুলেছেন, আতি আন্তিনয় 
করেছেন। ভামিকালাপ না হাতে 
পাওয়ায় নাম জানানো গেল না। 
আবহ মাঝে মাঝে সংলাপকে ঢেকে 
দিয়েছে । আলোক প্রক্ষেপণ দূর্বল । 
অজয় বিশ্বাস 


সম্পত্তি সমর্পণ 


কাছিনীঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
না্যরূপ। নির্দেশন! হ চণ্চল ভট্রাচা। 
আলো £ নিখিল দে। রূপসজ্জা ঃ 
শচীন আঢা। ধবলি ৪ কেষ্ট ভট্রাচাখ। 
ম্চ-পরিকল্পনা £. সুরত গৌতম । 
প্রযোজন। £ সপ্তারী। অভিনয় £ 
% ডিসেমবর ১৯৮০, অহীন্দ্র মণ্য। 


৪শজতীয় একদল মানুষের চিত্র। 
হললহুল্য নামকরণের মধ্যে ছাবির 
হত সব সময় স্পন্ট হয়ে ওঠোন। 


কোন কোন চিত্র দেখলে মনে হয় কঠিন 
পাথরে গুহা বা পর্বতে খোদাই করা 
প্রাচীন ছবির প্রাত-চিত্। কিন্তু মানুষের 
চেহারা কি এমন খর্ব বিষ ও যন্ত্রণা- 
বিদ্ধঃ এসব চুলচেরা বিচার করার 
আগেই রবীন মণ্ডলের চিন্রগুল দর্শকের 
মনে একটা অসোয়ান্তির ভাব সঞ্ারত 
করে। আসলে নামকরণ এই ছবি- 
গুলির পক্ষে বাহুলামান্র। উদ্বেগ, আর্তি, 
আসঙ্গলিগ্পা, অসূয়া, হিংস্রতা, বাধ'কা, 
অতৃপ্তি আত্মবীক্ষণ যাবতীয় মানীবক 
অনুভুতির ইশারা আছে ছবিগুলি 
মধ । বন্তুত এই অনুভুতিগীল প্রাচীন 
এবং আত আধুনকও। মানুষ তার 
গৃঢ সমস্যাগীলর সমাধান এখনো খু'জে 
পায়ান। রঙ ব্যবহারে আশ্চর্য বৌচঘা 
ও পারামতিবোধ দেখিয়েছেন শিল্পী । 
লাল, হলুদ, সবুজ, কালো, নীল ও 
বাদামী ইত্যাঁদ রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। 
চিত্রগুলির উদ্তটদর্শন নায়ক-নায়িকা- 
দের দেহস্থৃল। উীক্ষমর অথবা অলংকৃত । 
রবীন মণ্ডল লোকাশপ্প ও আদম 
স্থাপত্য রীতির সমন্বয় ঘটিয়ে সমকালীন 
মানুষের অন্তজীবনের জটিলতার রূপ 
ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। আলোচ্য 
চিন্রগুলিতে টেকনোলাজর প্রভাবজানত 
টেনশান আতীবর্ত প্রাধানা পেয়েছে বলে 
- মনে হয় না। প্রণব নাগ 


৯79, 


রবীন্দ্রনাথের ছোটগপ্পের নাটারুপ। 
অর্থাপশাচ যজ্ঞনাথ ( গোরকৃষ সোম ) 
সপয়ী দ্বভাবের জন্যে ট্যাজক পারণাঁতর 
নায়ক। পুন বৃন্দাবন (পরিতোষ চক্রবতী) 
গুহত্যাগী হলো স্ত্রী নিরুপমার ( মন্দিরা 
উট্টাচা্) মৃত্যাতে। রুজ্রনাথ ভার 
সন্ডয়ের গৃপ্ত গহ্বরে নাতকে নিয়ে 
এসে নিজের অজান্তে হত্যা করে। 
এই হতার দৃশো শিশুিস্পীর 
অসাধারণ আছিনয় বয়ঙ্কাশিষ্পীদের 
শ্লান করে দিয়েছে । বৃন্দাবন চাঁরপুটিকেই 
নাট্যকার প্রাধানা দিতে চেয়েছেন; 
গল্পে কিন্তু যজ্ঞনাথই প্রধান চাঁরত । 
যজ্ঞনাথের অভিনয় যথাযথ । বৃন্দাবন 


তুলনামূলকভাবে সংলাপ ভারাক্রান্ত । 
গ্রামীণ যুবকদের রামযান্রা উপভোগ । 
একটি মাত্র নারী 


চারঘে মন্দিরা 


ভট্টাচার্যের আভনয় যথেষ্ট সঙ্জীব, 'কন্তু 
কষ্ঠদবর লালতাহীন । 


নাটকে রবীন্দ্রসংগাঁতের বাবহার 
দৃশ্যোপযোগী হয়ান। রবীন্দ্রনাথের 
গণ্পের পটভূমি অধিকাংশই পাল্লাপারের 
গ্রামাজীবন । গেরস্ত বাঁড়র আজিনায় 
সন্ধ্যাদীপ দেখানো পল্লীবধূর মানাস- 
কতার নেপথো ভাটিয়ালর সুরই 
মানানসই হতো । নিরুপমার মৃত্যুদূশো 
অসহায় পিতার কোলে মাথা দিয়ে 
মৃত্যুপথযানিণীক মানীসকতা 1ক 'পুরানো 
সে দিনের কথা' গানের সঙ্গে সঙ্গাত 
রক্ষা করেছে? গ্রামের মেয়ের মনে 
আইারশ মেলিজ-এর সুরের সংরাগ 
কতটা অর্থবহ, ভাষা দরকার । 

আলো ও আবহসংগীত কখনোই 
যথাযথ হয়ান। সুব্রত রাহা 


প্রযৌজন। ই ছন্দনীড়। সংগঠন 
ও নিয়ন্ত্রণ £ উৎপল কু ও চিন্ময় 
নন্দী। অনুষ্ঠান £. ১৪ 1ডিসেমবর 
১৯৪০, কলকাতা তথাকেন্দর॥ 

কাব ও আবান্তিকারকে একই 'মণ্চে 
পাশাপাশি বাঁয়ে কাঁরতা শোনানোর 
প্রথম দায়টা ছন্দনীড়ই নিলেন । বাংলা 
কাবতা পাঠ ও আাবৃত্তিকে জনাপ্রয় করার 
ছন্দনীড়ের প্রান পারপ্রম আভিনন্দন 
যোগা। 

আলোচা অনুষ্ঠানে একই কবিতা' 
কাব ও জাবুন্তকারের মুখে শোনা গেছে। 
কাব কাঁবতা রচনা করেন ষে আবেগ 
বুদ্ধ ও শিল্প সুষমায় আবৃন্তকার সেই 
আবেগ বুদ্ধ ও শিল্প সুবসাকে কষ্টে 
চারত করেন। তথাকেন্দ্রের অনুষ্ঠান 
বার বারই ষেন্‌' বলে দিল কাঁবতা পাঠ ও 
"| আবৃন্তে আবেগের চাইতে বুদ্ধ স্বর- 
ক্ষেপন্রে কারিকারর চাইতে স্থাচ্ছন্দের 
ছাগ ঘাঞ্চা দরকার নৌশ॥ কাঁবতাকে 
পাঠক [িংবা শ্রোতার কাছে পৌছে 
দেবার জনা 'সহ পাঠই' সহজ মাধাম। 

প্রদীপ ঘোষ, নীলাদ্রীশেখর বসু 
গৌরী ঘোষ, সুকুমার ঘোষ, জগন্নাথ 
বমু, অশোক পালিত প্রতোকেই আবৃন্ত- 
কার হিসাবে সুপ্রাতষ্ঠিত । অথচ সৌদন 
প্রায় প্রতেকেকেই কাদের সামনে নিষ্প্ুভ 
লাগল । যাঁদও কাঁবিরা ভদ্রতার খাতিরে 
প্রত্যেক আবীন্তকারকেই পাশ নমবর 
দিয়েছেন, তবুও শ্রোতা-সমালোচক 
হিসাবে ফারাকগুলো বেশ স্পষ্ট হয়ে 
ধরা পড়োছল । অরুণ িত্রের, আগর, 
বলয়ের এপারে কাঁবর গলায় যেমন 


হনক্ঞ্ুত্ভি-তলহলাদক 
ছন্দনীড়ের আবৃতির আসর 


বাঞ্জনা পেলো, অশোক পাঁলতের কষ্টে 
সুরেলা হয়েও সেই বাঞ্জনা পেলো না। 
গৌরী ঘোষের আবুন্ততে ছন্দ ছিল, 
গভীরতা ছিল না । কাঁবতা সিংহের পাঠ 
মন্ত্রণাটাও উপলব্ধি করা যায়। আুরার কবি 
সজল বন্দ্োপাধায় যে যাতাঁহন্ধাবহার 
করে 'আমি সারাঁদন আম' পাঠ করেন, 
আবৃত্তিকার সুকুমার ঘোষ স্বর ছোড়ান 
দক্ষত্বায় একবাবে অনা ডয়মেনশন নিবে 
আসেন। রজত বন্দ্যোপাধ্যায় পাব্ঘ 
মুখোপাধ্যায়ের *আভগনু]' কবিতাটি 
আবুত্তি করার আগে নাতিদী্ধ আলোচনা 
করলেন ।যা ছিল নিতান্তই'অপ্রয়োজনীয়। 
একই দোষে দুষ্ট আরও অনেকেই । 
তার উচ্চারণে 'দ্রোণ' শুনলাম, ভুল 


শুনিনিতো । 
আমতাভ দাশগুপ্ডের "শ্মশান. থেকে 


আসাছ' কাঁবতাটি একটি জলন্ত আগুনের 
গোলা ॥ নীলাদ্রীশেখর: বসু জাবৃত্তর 
সময়. হঠাথ, দুতনটি জায়গায় 
দুতলয়ে স্বর উচ্চগ্রামে তুললেন কেন 8 
কাবির শান্ত ধীর পাঠেই তো অর্থ, 
অগ্রকাঁশত থাকোন ; আবহও গড়ে 
উঠোছল । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 
কাঁবতা আলাদা নাঞ্জনা পেয়েছে 
প্রদীপ ঘোষের গলায় । সুনীল গঙ্জো- 
পাধ্যায়ের অনুপাস্থীততে 'পাহাড় চুড়ো" 
আর-সেই স্বপ্ন! কবিতা দুটি আবৃন্ত 
করলেন পাথ ঘোষ। প্রচ্ছন্দ গাঁত, 
দাঁমত আবেগ তাকে আলাদা করে 
1চাহনত করে দেয় । অবশাই তার অনা- 
তম কারণ কবির অনুপস্থিত । [নু 
নিমল ধর।| 4 
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মেষ ৪ শরীর চলনসই ; তবে গলার কোন 
রোগ সম্পর্কে সাযধান] আর্থক টানা- 
পোড়েন চলবে । সগ্য়ের সুযোগ সীমিত । 
কর্মক্ষেত্রে নতুন উদাম ও নতুন কারও সঙ্গ 
: . আনন্দ দেকে। মেয়েদের কর্মস্থলে অনোর 
উপরে দায়িত্ব দিলে বিপদে পড়বার 
আশংকা । আয়বৃদ্ধ আশা করা যায় 


না, পারিবারিক সমস্যাগুলো নিজের 
সমাধান হবে। : ব্যবসায়ী- 


দে ঝগাট । এই লগ্নের জাতক-জাতিকার 
লাভ। 

থয শরীর সামান্য উৎপাত, করতে পারে । 
আর্থক জটিলতার অবসান কর্মক্ষেত্রে 
উ্ধবতিন, কারও সঙ্গে মত্তভেদের আশঞ্কা ॥ 
“মেয়েদের কর্মস্থলে অতি উৎসাহ. ক্ষাত 
করতে পারে | সামান্য আয়বাদ্ধ হতে 
পারে । পারিবারিক কোন সমস্যা আঁ্ছির 
ও দুশ্িন্তাগ্রস্ত করে তুলবে। - মেয়েদের 
সৃজনমূলক, কাজে সাফল্য ও শ্রাশংসা । 

ছোটখাট ভ্রমণ কিন্তু তাতে সামান্য ক্ষাতর 
আশঙ্কা ॥ জামভমা-ক্রয়ের সহজ সুযোগ 
আসবে ॥ ব্যবসায়ীদের বাধা ॥ এই 
লগ্মের জাতক-জাতিকার সামান্য, লাভ) 

মিথুন £ ছোটখাট: অসুস্থতা বেশ খ্যানকটা 
বিচলিত করবে । আর্থিক ব্যাপারে 
অপ্রত্যাশিত শুভ যোগাযোগ ॥ কর্মস্থলে 
কোন ঘটনা ক্ষাত ও গ্লানসিক: অশাস্তির 
কারণ হবে ॥. মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোন 
ব্যাপারে মুখ্য ভামকা নিতে হবে। 
আয় ব্ক্ষির অনায়াস সুযোগ । পাঁর- 
বারক দিক থেকে সপ্তাহটা: বঞ্াটপূ্ণ 
হলেও অনেক সমস্যার সমাধান । মেয়েদের 
কোন তুচ্ছ, ব্যাপারে .মানাসক আঘাত 
আবিবাহিতদের. বিবাহ. ব্যাপারে কোন 
যোগাযোগ ভেঙে .যেতে পারে। বার- 
সায়ীদের সাফল্য । এই লাগ্নের,জাতক- 
জাতকার প্রতারত হবার. আশঙ্কা । 

কট 2. শরীর, মোটামুটি আর্থিক ব্যাপার 
আশাপ্রদ । সহজ সয় । কর্মক্ষেত্রে নতুন 
কোন দায়িত্ব আসতে পারে। মেয়েদের 
কর্মস্থলে ফোন জটিলতা [বিপাকে ফেলবে 


'আয্বৃদ্ধিয সুযোগ থাকরে ॥. পাঁরবাঁরক 


ক্ষেত্রে কোন [নিকট আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব 
দ্বারা উপকৃত হবার সম্ভাবনা । মেয়েদের 
কোন বচসার মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। 
কর্মপরার্থারা নিজেদের চেষ্টায় কোন 
সমস্যার সমাধান. করতে পারবেন । 
, সন্তানদের জন্য উদ্বেগ । 


ব্যবসায়ীদের 


জানুয়ারি ৭ থেকে ১৩ 


চাপ-। কর্মক্ষেত্রে সামান্য ভূভ্রান্তি বেশ 
ক্ষাতির কারণ হতে পারে। মেয়েদের 
কর্মস্থলে কারও বিরোধিতা কোন উদ্দেশা 
খুরণের পথে বাধা হয়ে দাড়াবে । আয় 
বাঁদ্ধর সুযোগ কম। পারিবারক ক্ষেত্র 
অনেক ব্যাপারেই সগয় অনুকুল । মেয়েদের 
বান ব্যাপারে উদ্যম ও চিত্তাধারায় 
সাফল্য। কর্মপ্রা্থীদের অনোর সহায়তায় 
কোন যোগাযোগ । ব্যবসায়ীদের অশান্ত । 
এই লগ্মের জাতক-জাতিকার লাভ । 
কন্যা শরীর নিয়ে ভোগান্তি চলবে । 
আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত-কোন শুভ 
ফল। কর্মক্ষেত্রে সহকমাঁদের ব্যবহার 
ভাবিয়ে তুলবে । মেয়েদের কর্মচ্থলে 
শুরক্গূণ ব্যাপারে একান্তভাবে স্বাবলম্বী 
হওয়া প্রয়োজন ॥  আয়বৃদ্ধির_ সুযোগ 
আসবে ॥ পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন 
আপনজনের ব্যবহার ভাবিয়ে তুলবে । 
মেয়েদের আঁ্থক ব্যাপারে শুভযোগাযোগ। 
বর্মপ্রাথীদের কোন সুযোগ হাতছাড়া 
হতে পারে ॥ ব্যবসায়ীদের নতুন যোগা- 
যোগ । এই লগ্মের জাতক-জাতিকার 


মানাসক দ্বিধা-দন্দ্ব। 

তুলা ১. পুরনো কোন রোগ বেশ ভোগাতে 
গারে।: আর্থক ব্যাপারে. স্থিতিশীলতা 
আসরে. কর্মক্ষেত্রে মনের দুর্বলতা 
ক্ষতির কারণ হতে পারে । মেয়েদের 
কর্মস্থলে সাময়িক বাধা এলেও - পরে 
সাফল)॥ সামান) আয় বাড়তে পারে 
পারবারক ক্ষেত্রে কোন সমস সমাধানের 
ইত ।. কোন: বন্ধুর নিকট আত্মীয়ের 
সঙ্গে ভুল বোঝাবাঝ । বাসস্থান নিয়ে 
কোন সমস্যা উত্ান্ত করবে । আব 
'বাহিতদের, কোন প্রচেষ্টায় অসাফলা ॥ 
ব্যবসার্ধীদের হতাশা । এই লগ্ের জাতক- 
জাতিকার ক্ষাত। 

বৃশ্চিক ঃ £ আগের চেয়ে শরীর ভাল চলবে। 
আর্থিক কোন সমস্যার অবসান, সগয়ের 
ইঙ্গিত ।... কর্মক্ষেত্রে উৎসাহিত হবার মত 
কোন যোগাযোগ । মেয়েদের কর্মদ্থলে, 
নজঙ্ব চিন্তাধারা ও গারকষ্পনা বাস্তবে 
রূপায়িত হবার সম্ভাবনা! আয় বাড়তে 
পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারে 
মনের দুর্বলতায় বিশেষ কোন সুযোগ 
হাতছাড়া হবে। মেয়েদের অন্যের ছ।রা 
প্রভাবিত হয়ে ভুল পথে চলবার সপ্তাবনা। 
কোন সন্তানের কর্মে অসাফল্য।  কর্ম- 
প্রাথীদের দূরে কোন যোগাযোগ ঘটতে 
পারে ।' ব্যবসায়ীদের মন্দা। এই: 
লগ্নের জাতক-জ্রাতিকার স্বীয় প্রচেষ্টায় 
সাফল্য। 


ধ্ুঃ 
আর্থিক ব্যাপারে নতুন আলোকপাত ॥ 


কর্মক্ষেত্রে উধব তিন কারও সঙ্গে মতানৈকা। _. 


মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে আত্মমর্ষদদা ক্ষুণ হতে 
পারে ।  আয়বৃদ্ধির বাপারে -অনোর 
সহায়তা লাভ। . পারিবারিক ক্ষেত্রে 
কারও উপরে নির্ভরতা হতাশ করবে । 
প্রবাসী কোন. আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত. 
হবার অগ্তাবনা |. ছোট-খাট_ ভ্রমণ । 
জাম-জমা ক্রয়ের সুযোগ আসতে. পারে । 
ব্যবসায়ীদের মন্দা ॥ এই লগ্মের জাতক- 
জ্াঁতকার কর্মে সাফল1। 

মকর £ স্বাস্থ্য ভাল চললেও নানা ব্যাপারে 
মানসিক চাপ চলবে । আর্থিক ব্যাপারে: 
জটিলতা বাড়বে, কর্মক্ষেত্রে. কোন, 
ঘটনায় বিশেষ আশাহত হবার, সম্ভাবনা ॥ 
মেয়েদের. কর্মছছলে কোন ব্যাপারে 
সাফলোোর মুখে: হতাশা ॥ আবদ্ধ 
সুযোগ নেই । পারিবারিক ক্ষেত্রে কোন. 
বন্ধুর. অযৌন্তক: প্রন্তাব ক্ষাতর কারণ 
হতে পারে।.. মেয়েদের শরীর ও মন 
দুইই বিপাকে ফেলবে। হঠাৎ কোন 
সংসঙ্গ লাভ. সন্তানদের কারও আঘাত 
লাগার সস্ভাবনা ৷ ব্যবসায়ীদের ক্ষাত। 
এই লঙ্মের_ জাতক-জাঁতিকার কোন 
সমস্যার সুরাহা । 

কুম্ত £. শরীর ভাল চললেও বড়ু রুকমের 
আঘাত লাগতে পারে । আর্থক ব্যাপারে 
ভাবনা চিন্তার অবসান. কর্মস্থলে মর্ধাদা 
ও দায়ত্বৃদ্ধি। ক্ষেত্র শেষে পারবর্তনের 
আভাস ॥.. মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে কোন 
সুখবর উৎসাহিত করবে । সহজ সুযোগ, 
আসবে জায় বাড়াবার । পারবারক, 
ক্ষেত্রে কোন আগনজেন সম্পর্কে উন্বেগের, 
আশংকা । বিবাহিত, মেয়েদের ব্যক্তিগত 
কোন বাপারে অস্াফরা । জীয়-জমা, 
স্তান্ত: ব্যাপারে বাস্ততার ইঙ্গিত 
বাবসায়ীদের হঠাৎ আর্থিক চাপ ॥. এই 
লগ্মের জাতক-জাতকার কর্মে অসাফলা॥ 

মীন ৪. শরীর চলনসই। আক প্রচেষ্টায় 
সাফল্য, ফলে সয় বৃদ্ধি।  কর্মক্ষেত্ে 
কোন দুর্বলতা ব্যান্তগত ক্ষাতির কারণ হতে 
পারে। মেয়েদের কর্মস্থলে মানসিক. 


চাপ ও কোন: সমস্যার জটিলতা বাদ্ধি। 


আয়রবদ্ধর সুযোগ থাকবে৷ পারিবাঁরক, 
ক্ষেত্রে সামান্য কারণে কারও বঙ্গে সন: 
কষাকাষ । মেয়েদের সুজনমূলক কাজে 
সাফলা॥ মুল্যবান কোন জানিস হারাতে 
পারে ।॥ কর্মপ্রাথীদের সপ্তাহ - মাঝামাঝি 
গৃভ যোগাযোগ | বাবসায়ীদের দুর্ভাবনা 
এই লগ্নে জাতক-জাতিকার লাভ । 


বিনয় আচার্য 


প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লৈনিল সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩, (ফোন ২৪-৫৫২০), 


৭ বিপ্লবী 'অনুকূলচন্দর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৯, (ফোন-২৭-৩৩১৬, ২৭-২১৬৯), থেকে: 


ধূ 


মূল কাহিনী $ শশধর দর্ত$৫ চিন্র কাহিনী £ অলোক দত্ত 
শিলী £ পোলারিস প্র 


একথা বলে আমাকে 
লঙ্জা দেবেন না! 


ক না. এখান থেকে 
বিপদ হওয়ার 
সম্ভাবনা নেই। 


আপনি আমায় বিপদ “থক রক্ষণ - 
করবেন । আপনাকে আম সন্দেহ কৰব এ হত পর না নিশ্য়ই। আম এখন চলে যাচ্ছি। 
পরে আবার 
দেখা হবে। 


ঠিক আছে, 
আপনাকে অনেক 
ধন)বাদ । 


সানিয়েল চলে গেলেন ॥ ঘণ্টাখানেক বাদে 
লোক একটা চিঠি এবং একটি বড় 
ও নিয়ে হাজির । 
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আলোকচিত্র ঃ$ অরূপ দত্ত 


